


গু তত সৎ, 


আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 





কলিকাতা 


£৩সং বৃন্বাবন বসাকের স্্র, 'এলগিন মেশিন” গ্রেসে 
ঈনন্বলাল নর কর্তৃক মুত 


টিটি ২০ - 


মন্১৩০৭ সাল।., 





সর্বশ্বত্ব রক্ষিত] [মুলা ১২ এক টাকা মা্র। 


খনং দ্বারক।নীধ ঠাকুরের গলিতে "বুখোর* কাধ্যাধ্যক্ষের নিকট প্র প্রত্য। 


"সী * 
(কে ক, 

৬ দ্বারকানাঁধ ঠযে(পমৎ দেবেন্্রনাথ হী পৌঁত্র, ৬ হেয়েজা- 

নাথ ঠাকুরের পুত্র আদি ব্রান্মসমাজের তৃতপূর্ব লম্পাদক, প্রীমস্তগ- 
“. ৰাগীতার অভিনহীসংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধশ্ম ও অজেেয়বাদ, 

1 রাজা হরিশচ্ প্রতি প্রণেতা শাতিল্যগোল্্র কপ্রিকাত। 

যোড়াসাকো। নিবাসী প্রীঘুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিএ, 
তত্বনিধি কর্তৃক বিরচিত “আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা পুস্তক" অদ্য ১৮২২ শকে ৫০০১ 
কলিগতাব্দে শুরুপক্ষে পঞ্চমী ভিথিতে 
মকররাশিস্থ ভাক্বারে মাঘ মাসে 
ছাদশ দিবসে শুক্রবারে 
প্রকাশিত হইল। 
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৩ 


উৎমর্গপেত্র। 
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পিতৃদেব ধাহার পিতৃভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ; 
মাতৃদেবী ধীহার করুণার জীবন্ত প্রাতিমন্তি। সত্য 
যাহার মৃ্তি; হৃদয়ের ভাষ! বাহার ছায়া ; পতি রেণু 
প্রতি ঘটনা, প্রতি নিগেষ হিনি নিয়মিত করিতেছেন, 
ওক্কারবেধ্য, মনের নিয়ন্তা দেই ভগবানের শ্রীচরণে 
এই দুদ গ্রন্থখানি নিবেদিত হইল । 
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উপক্রমণিকা | 


্পরিসপ 


ও খতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি...তন্মামবতু বক্তারং 
'বক্তারমবন্ববতুমীং । খত বলিব, সত্য বলিব, সেই সত্য আমাকে 
রক্ষা করুন। সত্য বলিব, নিভীকহৃদয়ে বলিব, সত্ান্বরূপকে 
আশ্রয় করিয়। বলিব, সতাই আমাকে রক্ষা করুন। 

ধর্দ্ররাজ ভগবানের রাজ্যে ধর্মানিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত) যেখানে 
ধন, সেইখানেই সুথ ও উন্নতি, সেইখানেই জয় ৪ শুভ এবং 
সেইথানেই স্বন্ং ভগবান। যে ধর্শের এই ফল, সেই ধন্ম 
কেবল কতকগুলি নীরস অনুষ্ঠানের সমষ্টি নহে-_তাঁহা জীবস্ত 
ধর্ম, জীবনের প্রতি কার্যে প্রতি অনুষ্ঠানে তাহা অভিব্যক্ত 
হইয়া থাকে । প্রকৃত ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাধুকর্ 
অস্তনিহিত। যেমানব, যে দেশ, যেজাতি ধর্মকে পরিত্যাগ 
করে, শত জ্ঞান, শত কর্মারাশিতেও তাহার. অবনতি প্রতিরুদ্ধ 
হয় না, মোহ আলিয়া, জ্যোতিগ্বান্‌ হ্রাচন্দ্রকে রাহুর স্তায় 
জ্ঞান ও কর্ম সকলই গ্রাস করিয়া! ফেলে। রোমের ইতিহাস 
আলোচন! কর, তাহার অঁবনতিকালে জ্ঞানের তো কিছু অভাব 
ছিল না.”বরঞ্চস্টাহার পন্তনকাল হইতে ভ্ঞানভাগ্ডার অনেক 
বদ্ধিতই হুইয়াছিল, তথাপি তাহার অবনতিক্রোত প্রতিরুদ্ধ 
হইল না ফরেন? ইহা প্রীতিহাপিক সত্য যে ধর্মের অভাবেই 
রোমের প্রাচীন গৌরব অক্ষুপ্ণ থাকিতে পারে নাই। জাতীয় 
ধনবৃদ্ধির কারণে অধিকাংশ রোমান বিলাঁদসাগরে অবগাহন 
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করিয়া নিজেদের তেজ, বুদ্ধি বল সকলই তথায় নিমজ্জিত 
করিতে লাগিল। ভগবান যে সদ্বাবহারের জন্ত তাহাদের হস্তে 
অর্থ ক্ষমতা প্রভৃতি গচ্ছিত রাঁখিয়াছিলেন, ভাহারা তাহা ভুলিয়া 
গিয়া স্বার্থপরতা, বিবাদকলহকে অঙ্গভৃষণ করিয়! লইল, : 
অবনতি প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধা। আমেরিকার যুক্ক- 
রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা কর, তথাকার আদিম ওপনিবে- 
শিকগণ স্বাধীনতার নামে, ধর্মের নামে, ভগবানের মুক্তপতাঁকার 
নিয়ে দীড়াইয়াছিলেন, বিলাসিতা তাহাদিগকে ম্পর্শ করে 
নাই, তাই তাহারা স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিলেন। ক্রীতদাস উঠাইবার জন্ত যখন যুক্তরাজোর উত্তর 
দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে তুমুল গৃহবিবাদ ঘটিল, তখন কে ত্বাহাতে 
জয়ী হইল? উত্তর বিভাগ ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে প্রতিঞ্জা- 
বদ্ধ হইয়া এই ঘ্বণিত দানব্যবসায় উঠাইবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছিল, বল! বাহুল্য জয়-গৌরব উত্তর বিভাগেরই 
আয়ত্ত হইল। কত দৃষ্টান্ত দিব__জ্ঞানচক্ষ খুলিয়া! প্রতি মানবের 
জীবন, প্রতি জাতির জীবন, সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচন। 
করিলেই ধর্মের জয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য গ্রতিপন্ন হইবে। 

অধিক দূরে না গিয়া ভারতের ইতিহাসেই এই সত্য অগ্নিময় 
অক্ষরে লিখিত আছে দেখিতে পাই। ভারতের খবিগণ সেই 
ঈমাদিমকালে সর্বপ্রকার উন্নতির মূল নিদদান সইবিদয প্রতিষ্টা 
বরক্মবিদ্যায়” পৌছিয়! বহুকাল যাবৎ নিজেরাও ধারণ» করিয়- 
ছিলেন এবং নান! ন্ুপ্রতিষ্ঠ নিয়মপ্রণালীর সাহায্যে তাহা 
বংশপরস্পরার প্রবাহিত হইবার উপায় বিধান করিয়াছিলেন । 
হতদিম আধ্যজাতির মধ্যে ব্রহ্ধবিদ্য-যাহার অপর নাম ধর্ম. 
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গুতিষিত ছিল, ততদিন ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 
ছিগা। যখন আর্ধ্যজাতি কর্তৃক খিপ্রবর্থিত সেই সকল গুমির 
-অবজ্ঞা্ত হইতে লাগিল, তখন অবধিষ্তারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হতে লাগিল । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অমানিশার ঘোর অন্ধকার 
'এঁকবার নিজ সর্বগ্রাসী মৃষ্ঠি প্রকটিত করিয়াছিল। কিন্ত এই 
প্অন্ধকার ভারতকে চিরকালের জন্ত আচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই। 
ভারতের মজ্জাগত ধর্মভাব যুগে যুগে জাগ্রত হইয়| জ্ঞানীলোক 
" অবলম্বনে অন্ধকার দূর করিয়া দেয়। এক ধুগে বুদ্ধ উঠিলেন, 
এক যুগে চৈতন্য উঠিলেম, আর এক ধুগে রামমোহন রায় 
উঠিলেন। কত উন্নতি অবনতির তরঙ্গ তেদ করিয়া ভারত 
বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থ/ আমাদের 
নিতাস্ত উন্নতির অবস্থা নছে স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহারই মধ্যে উন্নতির অঙ্কুর 
বিদ্যমান রহিয়াছে কারণ ধর্মভাঁৰ এখনও ভারতের মজ্জাঁয় 
মজ্জায় অনুগ্রবিষ্ট রহিয়াছে! এই ধর্মতাবকে জাগ্রত করা 
প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। 
যে সকল কারণে এই ধর্দমভাব ভারতে জাগ্রত হইতে পারি- 
তেছে না, বিদ্যালয় সমূহে ধর্মহীন শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাই 
তন্মধ্যে একটী বিশেষ কারণ যখন দেখি যে সেই শিক্ষাব্যবস্ 
বালিকাদিগেরও ষ্ঠ প্রদত্ত হইতেছে, তখন কি দুঃখ শোক 
ষাখিবার স্থান থাকে? হৃদয়ের আবেগে আমি আলোচা 
: বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি । আশা! এই যে, অধিকদুর অগ্রসর 
হইয়া অথবা "কালের সংঘর্ষণে পাকিয়! দাড়াইবায় পূর্বেই 
জনসাধারণে ইহার অপকারিত উপলব্ধি করিয়া পম্চাৎপদ্ 
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হইবেন। বিষয়টা অতীব গুরুতর, এই ক্ুতত গ্রন্থে সেই গুরুত্থ 
কতটা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি 


না। তবে, নিজের গ্রন্থ সঙ্গন্ধে হুচারি রথ মুখবন্ধে বলিবার অধি-. 


কার প্রার্থনীয়। আমি খবিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিরপেক্ষ. 


তাবে আলোচ্য বিষয়ের দোষগুণ আলোচনা করিতে চেষ্টা. 
করিয়াছি। সরলভাবে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই . 
যথাসাধ্য মরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রোগ 


যখন উপস্থিত হয়, তখন ওষধ খাওয়াইতে হয়, রোগীকে তখন 
কবিস্ব ও সৌন্দর্যের কথা বলিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে 
ছুরিক! চালাইয়া রক্তারক্তি ব্যাপারের দ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষ 
করিতে হয়-_রক্কের মধ্যে সৌনারধ্য নাই অথবা কবিত্ব নাই 
বলিয়া ছুরিকা প্রয়োগ বন্ধ রাখিলে চলিবে না। আমিও সেই 
ভাবে অকপট ভাষায় রোগের নিদান বুঝিতে ও বুঝাইতে এবং 
ঘথাসাধ্য তাহার চিকিৎসারও বাবস্থা করিতে অগ্রসর হই- 
যাছি। আমি যে একজন বড় সামাজিক চিকিৎসক তাহা! 
নহি, কিন্ত আমিও যথন সমাজের একটা অঙ্গ, তখন সমাঁঞ্জের 
রোগের যথাবুদ্ধি প্রতীকার'চেষ্টার অধিকারী। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থে আমি প্রধানত বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহ!স 
দেখিয়! আসিয়াছি, কারণ কোন শ্ষিয়ের ধারাবাহিক ইতিহাপ 
আলোচনা ন|! করিলে তাহার ভাল মন্দ ফর্ণাঞ্ল যথাযথ বিচার 
করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ইতিহাসের খাতিরে আমাকে অনেক 
ব্যক্তিগত কথা বলিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গ আশ! করি তাহ 


ক্ষমা! করিবেন। ছুএক স্থলে আম্মীয়ম্বজনেরও প্রশংসা কথা 


আলিয়া পড়িয়াছে আমি তাহাতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না 


৭ নর 
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ডি 1 - ৮. 
রব 
আত্মীয়ম্বজনের গা সকল গৌরববোঁধে মরণ করিলে আসব 
মরধ্যাদা বর্ধিত হয়গুণ সকল অনুকরণ করিতে প্রাণ ব্যাকুল 
হু। খষিরা এই বত্যের মহিম! 'বুঝিয়াই তর্পণের ব্যবস্থা! 
করিয়া গিয়াছেন। আমি যখনই ভাবি শাগ্ডিল্য সর্ব প্রথম 


পরমান্মাকে আক্মার আত্মা বলিয়। বুঝিয়াঁছিলেন, তখনই আমি 


-ত্তাহার সহিত একাত্ম হইয়া, অতীতের অতীত হইয়া, ভগবানের 


চরণে পড়িয়। থাকিতে উদ্যত হই। যখনই ভাবি আমার 


পিতা স্বীয় মাতার জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবনদানে উদ্যত 


হইয়াছিলেন, তখনই: পরোপকারে জীবন উৎসর্দ করিবার 
ক্ষমতা যে কত বদ্ধিত হয়, তাহার কি পরিমাণ করিতে পারি? 
আত্মীয়ন্বদনের এবং এমন কি নিজেরও সাধু কার্য সকল 
লোক শিক্ষার্থ ইতিহাসের অন্থরোধে প্রকাশ করিলে আমি দোষ 
বলিয়া মনে করিতে পারি না-তাহাতে গর্ব প্রকাশই অন্যায় ।. 
এইভাবে কি আম্মীকম্বজন, কি অপর কোন ব্যক্তি, আলোচ্য 
বিষয়ে ধাহাঁর যে কোন কথ এঁতিহানিক ধারার মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে, তাহাই আমি অনস্কৃচিত ভাবে প্রকাশ করিয়া 
গিয়্াছি, এখন আশা করি তাহ! সাধু ভাবেই গৃহীত হইবে । 

এই গ্রন্থের তিনটা বিভাগ। প্রথম বিভাগে, ভারতে 
প্রাচীন কালেক্স অথবা শস্ী সত্ীশিক্ষাও স্ত্রীস্বাধীনতা॥ দ্বিতীয় 
বিভাগে অধুনা কালের স্ত্রীবিদ্যালয়-প্রদত্ত স্তর শিক্ষা! প্রভৃতি এবং 
তৃতীয় বিভ্বগে গৃহ অনুষ্ঠানাদিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্ীম্বাধীনত। 


আলোচিত হইান্ে। এই গ্রন্থের অনেক অংশ “পুণা” মাসিক 
 খত্রে প্রকাশিত হইগাছে এবং দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে আমার 


ক্রন্দন ,অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । এই স্থানে যে 





কোন কুত্রে যে নল সাহা ধানের নিকট 
পাইয়াছি, সকলকেই, ধন্তবাদ প্রদান কনির্কেছি। কিন্ত পরম 
সু্বত শ্রীযুক্ত যতীশ নূর, ্রামাকে যেরূপ ক্রমাগত 
উৎসাহ দিগ্নাছেন, তাহাতৈ তাঙ্ছাবণনীম বিশেষভাবে উল্লেখ না 
করিয়া থাকিতে পারিলাম ন1। 

পরিশেষে বক্তব্য এই ষে যুদ্ধ করিতেই মানবের জন্ম_-' 
সুতরাং ন্তায়ের জন্ত, মাধুতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হও» 
কারণ “ধর্শযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং” ধর্ম্ম- 
ষৃদ্ধে গ্রাণত্যাগ করিলেও তিন লোক দ্রিত হয়। ভগবান 
সঞজীবনী স্থুধায় দেই মৃত ব্যক্তির তেজকে সঞ্জীবিত করিয় 
তাহার দৌরভ জগত চরাচরে ব্যাপ্ত করিয়! দেন। 


উল 


রপ্ত 
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স্ট আধ্যরমণীর 
শিক্ষা! ও স্বাধীনতা । 





গনি ও? 


প্রথম আলোচনা-_রমণীর মাতৃত্ব । 

মার্কিণ কবি ওয়ান্ট হুইটম্যান নূতন জগতের নূতন 
আকাশে এক নবতর সঙ্গীত উদার হৃদয়ে ও সুক্তকণ্ঠে গার 
তথায় এক নৃত্তনতর ভাবের ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছেন ১-। 
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আমার ক্ষুত্র লেখনী এই তিনটা পংক্কতির অনুবাদ করিঠ 
অক্ষম); দরিদ্র য় ইহার অনুবাদ করিতে গে 
হার তেজংপূর্ণ সৌন্দধ্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া খ্য 
একমাত্র দেবভাষা ব্যতীত অন্ত কোন ভাষায় কোন 
মাতৃত্বের তেজঃপূর্ণ মহত্ব এমন তেজের ভাষায় ব্যক্ত করিস 
পারিয়াছেন কিন!, জানি না। কিন্তু ছুইটম্যানও স্্ীজাতিন 
পুরুষের সহিত সমান করিয়! দেখিয়াছেন এবং ব্যতিরেক ভ্‌ 
বলিয়াছেন. যে, মানবর্জননী অপেক্ষা অন্ত কিছুই মহত্তর ন 


দশা ধরণ, 
চন 


: ৪ রাশি ৩ সি 
৯ মীর শিক্ষা ও নক ] 


কেবল এই পুণ্যুঞ্লোক ভারতভুমির পুরাতন খধিরাই ভ্্রীজা- 
(তির মহক প্রক্ছ্ীপে নদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজীতিকে, 
মানবজননীর জাতি 'বুবির*গধু ব্যতিরেক ভাবে (92%615৩ ) 
কোন কথা বলিয় ক্ষান্ত হন নাই. কিন্তু অন্বয়তাঁবে (70816%) 
: বলিলেন যে, সন্তানের জননী বলিয়াই স্ত্রীসকল বহুকল্যাণপাত্রী 
এবং আদরণীয়।) ইহার! গৃহকে উজ্জল করেন) স্ত্রীরা গৃহের 
সস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।" 
নিলা '“প্রজনার্থং মহাভাগ! পুজার্থা গৃহদীপ্তয়ঃ | 
স্তিয়ঃ শ্রিয়চ্চ গেহেবু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন ॥* 
এমন দীপ্তিমান অথচ কোমলতাময় কথা ভারতের খষি 
পপ আর কাহার সুখে উচ্চারিত হইতে পারে? হুইটম্যান 
পীন্বাতিকে মানবজননী বলিয়া দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার 
টর্ধে উঠিতে পারেন নাই) আধ্য খণষগণ জ্ত্রীরাতিকে মানব- 
£ননীর জাতি এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগকে দেবীচক্ষে-_সংসার 
হের অধিষ্ঠাত্রী দেবীচক্ষে দেখিষ্ক ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া- 
হলেন। স্ত্রীজাতি ষে মানবজননীর জাতি ইহা খধিরা নিজে 
'বয়াছিলেন, এবং পরদ্তীকে মাতৃবৎদর্শনের উপদেশ দিয়! 
খপামর সর্বসাধারণকে সেই আদর্শভ/ব অন্থসরণ করিবার 
হজ উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাদের রুপাতে এই ভাবু 
ন্মজাতির মজ্জার মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; ছুঃখের 
(বয় এই ভাবটা শীপ্র শীপ্ত অন্তর্ধানের উপায় অন্বেষণ কাঁর- 
। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাতিগণ এই ভাবের প্রতি 
হইতেছে-_-তবে তাহার! এখনও ইহার উচ্চতা পরিমাণ 


ত পারিতেছে ন1। 





রমণীর মাতৃত্ব । 


বর্তমানে হিনদুজাতির অস্তর হইতে সাধুভাব গুলি যে 
বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, খ্্হা কেবলই বর্তমান কুশিক্ষার 
ফলে) পূর্বে হিন্দুজাতি সাধুভাবের ভাগার যে সঞ্চিত করিতে 
পানিয়াছিল, তাহা খধিদিগের শিক্ষার স্ুপ্রণালীর গুণে । এখন 
একটা! ধুয়! ( 7987)০0 ) উঠিয়াছে যে ধর্মকে ছাড়িয় দিয়াও 
সকল কাঁধ্যই চলিতে পারে; কেবল তাহাই নহে__ইহাও 
বলা হইয়৷ থাকে, ধর্দদকে ছাড়িয়া দিলেই বরঞ্চ ভাল হয়। 
ইহা অপেক্ষা হীন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে আধ্য. 
জাতি ধর্মকে শিরোধার্যয করিয়া প্রতি পদক্ষেপ করিত্রেন এবং 
যে কারণে এই ভারততভূমি গভীর শাস্তির আসম্পদ বলিয়! 
খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আজ সেই ভারতের কি পরিবর্তন 
মন্দের অভিমুখে কি ভ্রতগতি দেখিতেছি ১--সেই ভারতের 
সেই আর্ধ্যঞ্জাতির বংশোৎপর আমরা ধর্মকে সকল কার্য হইতে 
জলাঞ্জলি দিতে কুষ্টিত হইতেছি ন! 

খষির! সর্বপ্রকার শিক্ষার সূলে ধর্মকে রক্ষা করিতেন 
ভাহার! বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের উপর ধিনি প্রতিষ্ঠিং 
হইতে পারিয়াছেন, সকল বিদ্যাই তাহার হস্তগত) তাই 
তাহার! বলিয়াছেন *তঙ্ষবিদ্া সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা ।” তীহাদে; 
বীজমগ্ত্র ছিল “ধর্ম এব হতে! হস্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ* ধরপুদে 
যিনি নষ্ট করেন, ধর্্মও তীহাকে নষ্ট ' করেন এবং ধর্ম: 
রক্ষা করিলে ধর্মমও তাহীকে রক্ষা করেন। এই বীজমন্ত্র হদ। 
ধারণ করিয়া! তাহার! আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, সক 
কর্থে ধর্মকে রক্ষা! করিবার, ভগবানকে ডাঁকিবার ব্যব 
“করিয়া দিয়্াছেন। এধন আমরা যদি ভীহ'দের সেই মং 


৪ আর্রমণীর শিক্ষা ও খ্বাধীনর্তী | 
অন্থশীসন ন! মানিয়া/ গর্বভরে অবহেলা করিয়! গৃহে, সমাজে 
অমজলয়াশি জানয়ন করি। আসাদের পিতৃপুরুষ খবিগণ তাহার 
জন্ত দায়ী হইতে পারেন ন1। খধিরা আমাদিগকে এমন 
এক অমৃত পান করাইয়াছেন যে এই দুর্ভাগ্য হিলুজাতি আমর! 
শত কঠোর আধাতেও একবারে মৃত হইতে পারি না, মরিতে 
মরিতেও এই অমৃতের সঞ্জীবনীগুণে আবার নববল প্রাপ্ত 
হুইয়া জগতে নবভাবের নবধুগ্ব আনয়ন করিবার চেষ্টা করি। 
ভাহাদিগের এই অমৃতদানের ফলেই আমরা এখনও শৈশব১ 
কাল'হুইতেই স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিবার উপদেশ 
পাইয়া থাকি । খধিরা ধর্দের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়! 
ঈশ্বরের মাতৃভীবের এবং জগতে তীাহারই হস্তাক্ষর স্ত্রীলো- 
“ কেরও মাতৃত্বের গাল্ভীরধ্য অনুতব করিয়া জগতকে উপদেশ 
দিলেন যে স্ত্রীলৌককে বিশেষতঃ পরক্ত্রীমাত্রকেই মাতৃদৃষ্টিতে 
দেখিতে হইবে; কেবল দেখিলে হইবে না, লোৌকশিক্ষার্থ 
এবং আপনারও শিক্ষার নিমিত্ত মান্তসম্বোধনে আহ্বান করিতে 
হুইবে। * কিস্তু বর্তমান শিক্ষাপ্্রণালীর ফলে শিক্ষিতাভিমানী 


আমরা ধর্মবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাবের অতীত হইয়া! ছুর্কিনীত 
তে 
** স্ত্রীলোককে কন্ঠ বা গর্গী দৃষ্টিভেও দেখিতে পারিবে; এই দৃষ্টি 
কর! মাতৃতাবে দৃধি করিবারই রপাত্মর মাত্র । “ৰসংস্ততাঁপি গসপত্ধী 
ভগিনীতি বচা1পুত্রীতি মাতেতি ব11৮ হিছুদং ৩২ম অঃ) 
“পরপত্ীতু যা স্ত্রী স্তাদমন্বস্ধ! চ যোনিতঃ| 
তাংত্রয়াস্তবতীত্যেবং গুভগে তঙগিনীতি বাঁ ॥ 


অন, ২অ, ১২১) * 


রমণীর মাতৃত্ব । 


হৃদয়ের উড়নচণ্তী যুক্কিতর্কের আশ্রয় গ্রহণপূর্বরক ভ্ীলোককে 
জ্রীলোক বলিয়াই দেখিতে পাঁরি এবং চাহি, পিতৃপুরুষদিগের : 
স্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবার চসমা হারাইয়! ফেলিয়াছি 
অথবা থাকিলেও তাহার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক। 

পদে পদে ধর্দের কথা, প্রত্যেক কার্যে ধর্মের বন্ধন অনে- 
কের ভাল লাগে নান! লাগিবারই কথা। ধাহারা পদে পদে 
আত্মসখ অন্বেষণ করিবেন; যে সকল লঘুচিত্ত শিক্ষিতা- 
ভিমানী ব্যক্তি দৈহিক সৌন্দর্যের পশ্চাতে 47899০ 9৫৪ 
বলিয়া পাগলপ্রায় হইবেন); বসিকতা৷ (যাহার ইংরাজী নাম 
চ11006০0) করিয়া আপনাদের রসনাকও্তি এবং মান- 
দিক উদ্বেজনা বৃথাই বদ্ধিত করত বাহার! স্ত্রীলোককে, 
মাতৃভাবে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না; যে সকল-.অদুষ্ঝ- 
দশা স্বদেশীয় ব্যক্তি এই দুরভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য 
স্ত্রীপুরুষের উন্মাদ নৃত্য (73911 0906০) প্রবর্তন করিয়া 
ধর্শের ও ন্ুনীতিরও ছুর্ভিক্ষ 'আনিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহা- 
দের যে সকল কার্য ধর্দান্ুকুল করিবার কথা ভাল লাগিবে 
না, তাহ! বলাই বুহুল্য। তাহাদের বীজমন্ত্র "খণং কতা 
দ্বতং পিবেং” অথবীস্ত“থা ও দাও হেসে খেলে লওরে ভাই ।» 
তাহাদের কু'ষাস্তে দেশের কি পরিণাম .হইবে তাহা! তাহা- 
দের অধিকাংশেরই ভাবিবার অবকাশ থাকে না; তাহারা 
দিবানিশি আমোদের স্বপ্নেই উড়িতে থাকেন। 

:তবে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, 
কথায় কথা ধর্মের বন্ধন পড়িলে বাঁলকদ্দিগের অকালপহ্ৃত। 
কপটতা প্রতৃতি নানা খুঁকতর দোষ আসিয়! উপস্থিত হয় 


৬. ' আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


তাহার! এই ভ্রমে পড়িয়া খধিদিগের ভাবে প্রবেশ করিতে . 
অক্ষম হইয়া আপাতরমপীয় পাশ্চাত্য গুরুদিগের অত্রান্ত 
বেদবাক্য ৫) সকল অনায়াসেই গলগ্রহ করিয়৷ থাকেন । 
খষিরা যে সকল ব্যবস্থা করিফাছেন, তাহার ফলে আমঝা 
সাহসপূর্বক বলিতে পারি, ধীরতা আমিতে পারে, কিন্ত 
অকালপকতা। আসিতে পারে না) অধশ্ম করিলে গভীর অন্ু- 
তাপ আগিতে পারে, কিন্তু কপটতা আমিতে পারে না। 
তাহার] নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করিতে নিষেধ করেন নাই; 
তাহারা শরীর মন নষ্ট করিয়। ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন 
নাই। তাহারা বলেন ধর্ম্মান্ুগত সকল বিষয় সেবা করিলে 
এবং ধর্দ্ূকে প্রধান অবলম্বন করিলে ভালই হইবে, কখনই 
মন্দ হইতে পাঁরে না। জগতের ইতিহাসেও কি আম.1 ইহার 
পরিচয় পাই না? রোমসমতাট নিরে! তাহার বীভৎস আমোদ 
বিলাসিতা ও নৃশংসত। দ্বার' জগতের ঘোরতর অপকার করিয়াছে 
কি উপকার করিয়াছে? যে সকল মুহা! ব্যক্তি ধর্ম গ্রচাবের জন্য 
জীবন আহুতি দিয়া ধর্মের মাহাস্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাদের অপেক্ষা আর কাহারা জগতের অধিকতর উপকার 
সাধন করিয়াছেন? গ্রীসের সক্রেিত মানবজাতির জীবনে, 
চিন্তায় যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, কয়জন আলসিবিয়াডিস 
(419191509) তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইংলগ্ডে 
ধর্মান্ধ পিউরিটান সম্প্রদায় দ্বারা অধিকতর উপকার, হইয়াছে 
অথবা ইংলগওরাজ চতুর্থ জর্জের ন্তাঁয় বিলাসী জনগণদ্বারা অধিক 
উপকার হইয়াছে? কয়জন লোকে পিউরিটান কবি মিপ্টনের 
. অমর কাব্য পড়িয়া স্বীয় জীবনৃক উন্নত করিতে পারি- 


রমণীর মাতৃ । 4 


ক়্াছিল এবং কল়্জনই বাঁ £8981০2এবর নেতা জর্জ ব্রমেলের 
উপদেশে উন্নত জীবন যাপন করিয়াছিল? যে ফ্রান্সদেশ 
কথায় কথায় ৪০০1০] 9০16730 এর দোহাই দির! কৃতার্থ হন, সেই 
ফ্কান্সের বে বর্তমানে কি ভীষণ আন্যন্তরীণ অবস্থা চলিতেছে 
তাহ! বিলাতী মানিক পত্র।দিতে যথেষ্ট প্রকাশ পায় । তথায় মধ্য- 
[ৎ গৃহস্থের ঘরেও বালকদ্দিগের মধ্যে ব্যভিচার ক্রমে ক্রমে অপ- 
বিহাধ্য হইয়। দাড়াইতেছে। * নেপোলিয়ন যখন ন্বদেশ 
ফ্কান্সের উদ্ধারের জন্য কর্তব্যবোধে ধর্শ্যযুদ্ধ করিতেছিলেন, 
তথন তাহার পরাজয় হইয়।ছিল, অথব| যখন তিনি আপ- 
নার গর্বিত স্বপ্ন নফল করিবার জন্য অকারণে আশ্রিতগণকে 
মৃত্যুমুবে প্রেরণ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, তখন তাহার 
সমূলে পতন হুইল? বিপাসপরায়ণ চতুর্থ জজের প্রভাব 
ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে উপকার অপেক্ষ। কি অপকারের 
বীজই নিক্ষেপ করে নাই? কিন্তু বর্তমান ধন্মপরায়ণ! মহা- 
রাণীর আদর্শ চরিত্র ইংলগ্ীয় সমা্কে কতনা উন্নত ও 
বিশুদ্ধ করিয়া তুপিয়াছে। আমাদের রাঁজা ইংরাঁজজাতি যদি 
ধর্মপরারণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দশা 
হইত, তাহার ইয়তা ঈম না। এক ধন্মের বলেই মুগলমান- 
দিগের ভিতরে কি একত। বিরাজ করিতেছে! হিন্দু রাজ- 
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এই বিষয়ে স্বদেশতকত ফরাসি দেশীয় 118. 0১:911ও ভাঙার চ:০0/- 
380 20 £0001109” গ্রন্থে আভান দিপা বলিয়াছেন থে ইহা। অতিরিক্ত 


শাসনের ফলে ঘটছে, আম বিস্ত বুঝিতে পারি ষে প্রকৃত ধর্ম্মশাসনের 
অভাবেই ইহ! ঘটে। ॥ 


৮ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


গণ যন্দি ধর্শের পথে থাকিয়া, শ্বদেশদ্রোহ এবং গৃহবিবাদ 
না করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস পরিবত্তিত 
দেখিতাম। তখন ভারতের মুক্ত গগনে সৌভাগ্যের কুর্ধ্য 
নিয়তই সমুদ্ধিত দেখিতাম, তথ্ধিষয়ে নন্দহ নাই। এতগুপি 
দৃষ্টাত্তের দ্বারাও যদি কেহ ধর্মের সুফল অনুভব করিতে ন! 
পারেন, তবে যে আর কি প্রকারে বুঝাইব তাহা জানি না। 
আর যদি ইহা স্থির হয়, যেধর্টের পথেই মঙ্গল, তাহা হইলে 
ধর্মান্ুগত সকল বিষয় সেবা করিতে অথবা প্রত্যেক কাধ্যকে 
ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে বলাই কি কর্তব্য নহে? ধর্ম 
এমনই পদার্থ ষে ইহাকে প্রতিমুহূর্তে ধারণ করিতে অভ্যাস 
না! করিলে সহজে আয়ত্ত হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেককে 
মৃত্যু কর্তৃক গৃহীতকেশ-বোধে ধর্্মাচরণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। 


ইতি শ্রীঙক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্যারমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে রমণীর মাতৃত্ব বিষয়ক 


প্রথম আলোচন! সমাপ্ত। 
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৮ 


€ 
দ্বিতীয় আলোচনা-_মনুসংহিত! ও মাতৃভাব। 


শান্্কার খধির৷ অধর্দকে মানবের অবনতির এবুং ধর্মকে 
মানবের সর্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র কারণ জালিয়া, তাহাদের 
'শস্তগ্রন্থের মধ্যে অধর্পসংশ্লিষ্ আমোদ ও বিলাসিতাকে অন" 
.মাছও স্থান দেন নাই? তাহার! [ধর্মকে সূল অবলম্বন করিয়া 





মনুংহিতা ও মাতৃভাব। ৯ 
স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষে দেখিকাছেন, এবং সেই প্রকারে দেখিতে 
উপদেশও দিয়াছেন। তাই আমর! খষিশ্রেষঠ মনকে মাতৃত্বের 
মহান্‌ বিজয়সঙ্গীত গাহিতে দ্বেখি__ 

প্রজনার্থং মহাভাগ! পুজার গৃহদীপ্তয়ঃ 
্িয়ঃ শ্রিয়স্ঠ গেছেখু ন বিশেষোইব্ডি কশ্চন ॥ 
মনু স্ত্রীলোককে ৭সন্তাননিমিত্ত পুজাহ” প্রভৃতি বলিয়াছেন 
যলিয়াই যেন কেহ ভাবেন না ধে তিনি স্ত্রীলোককে সম্তান- 
গ্রসবকারী পঞ্ত (70756178 81019] ) বলিয়া দৈখিয়াছেন। * 
তিনি স্ত্রীলোককে সম্মানের যোগ্য বলিয়াই সন্মান অর্পণ 
করিতে বলিয়্াছেন। তিনি বলিয়াছেন ফল্যাণকামী আত্মীয়- 
স্বজন কর্তৃক জ্ত্রীলোকের সন্মান রক্ষা কর! কর্তব্য। যে গৃহে 
স্বীলোক সম্মান্তি হয়. সেই গৃছে দেবতারা আনন্দিত হয়েন 
এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকের অসম্বানিত পইয়া অশ্রজল পরি- 
ত্যাগ করে, সে গৃহ শ্বশীনসমান হইয়। উঠে। 1 ভাবিলেও 
কেমন এক আনন্দ-রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় যে, রমণীর সম্মানরক্ষা 
বিষয়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা আর কোন জাতিই অধিকদূর 


অগ্রসর হইতে পারেংনাই। ) 
* পাশ্চাত্যগ্ঞক্ষিত ইএকপি বিশিষ্ট বাক্তির মুখে এইরূপ কথ। শুনিয়াছি | 
1 পিতৃতিভ্রীতৃতিশ্চৈতাঃ পতিভিরেরৈস্তখ | 
পুঙ্জ)। ভৃষয়িতব্যাশ্চ বুকল্যাণমীঞ্স.ভি; 
*.. বস্তনারধ্ন্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতা: । 
"  হব্রৈতান্ত ন পৃজ্যন্তে সর্বান্ত হাফলাঃ ভরিয়া; ॥ 
+ শোচস্তি জাময়ে! বধ বিনত্ান্ত]াও তথকুলং। 
ন খোচস্তি তু যন্ৈতা বর্তে তদ্ধি সর্বদ, ॥ 
৪ জাময়ে। যানি গেহানি শপ্ত্প্রতিপূজিতাঃ ॥ 
ভানি কৃত্যাহজনীধ বিশ সমস্ততঃ! ওঃ 


৬৪ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা | 


মনু বলিয়াছেন বটে ষে স্ত্রীলোকেরা বহুকল্যাণপাত্রী এবং 
সম্মানার্ঘ;) কিন্তু ইহার সঙ্গে যি তিনি তাহার এ প্রকার 
বিবার হেতু প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই 
কঠোর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন আবালবৃদ্ধবনিত! 
যুকিতর্ক অতিক্রম করিয়৷ একপদও নিক্ষেপ করিতে চাছেন না 
এমন কঠে র সময়ে সেই বৃদ্ধ মন্ুর কথা কে না হাসিয়! উড়াইয়া 
দিত? ভাগাবশত£ মন্থ আমাদের ন্যায় “শৈশবের দল/” অপেক্ষা 
অনৈক দূরদর্শী ছিলেন, তাই তাহার অধিকাংশ উক্তিরই হেতু 
প্রদর্শন করিয়া 'আমার্দিগের পরিহাসের পথ অনেকটা রুদ্ধ 
করিয়! রাধিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে সম্তান প্রসব 
কর! পশুদিগের সহিত মানবের সাধারণ ধর্ম, তাহা যেন স্বীকার 
করা গেল; কিন্তু তিনিই বা ইহাতে করিবেন কি, আর 
আমরাই ব্বা করিব কি?- বিধাতার স্থষ্টিই যে এইরপ। 
বিধাত| পুরুষদিগকে গর্ভাধানের উপযোগী করিয়! স্ষ্টি করি- 
য্াছেন, আবার তিনিই স্ত্রীলেঃকদিগকে গর্ভধারণের উপযোগী 
করিয়া স্থাষ্টি করিয়াছেন। *বিধাত| পশুদিগেরও মধ্যে স্ত্রী- 
পুরুষ-ভেদ করিয়ছেন এবং মানবদিগেতও মধ্যে স্রীপুরুষ-তেদ 
রাখিক্সাছেন। বিস্ত বিধাতার কৃপ।য় মানবজাতির এই পণ্ড- 
সাধারণ স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকাতেও যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এক 
বিশ্বগ্রাহী অথচ কোমলতম মাতৃভাব জাগ্রত রহিয়াছে; তাহাই 
অনুভব কর! এবং জগতের সমক্ষে তাহাই প্রদর্শন কর1-_ 
ইছাতেই খবিশ্রেষ্ঠ মুর মাহাত্মা । মন্ধু এই প্রচার করিলেন 
-_ 7: রর্রা 


» * গ্রজনার্থং স্তিরঃ কুষ্টাঃ সন্ত 'নার্ধাঞ মাণধাঃ | ৯জ। ৯৬ 


মনুসংহিতা ও মাতৃভাঁব। ৯১ 


যে সস্তান-প্রসবরূপ স্ত্রীলোকের পণুসাধারণ ধর্ম থাকিলেও 
সম্তাননিমিত্তই স্ত্রীলোকের! কল্যাণপারী ও পুজার্থ এবং ইহার 
হেতু প্রদর্শন করিলেন “যে অপত্যের উৎপাদন, জাত অপত্যের 
পরিপালন এবং প্রত্যহ সংসারযাত্রার অর্থাৎ গৃহস্থের কর্তব্য 
কার্ধ্যসমূহের ক্্রীরাই প্রত্যক্ষ কারণ।” * এক কথায়, মনু 
মতে যে সকল কাধ্য রমণীকে জননী ও মাতা! করিয়া তুলে, 
সেই সকল কার্যের নিমিত্তই, অথব! আরও সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পুজবর্থ এবং 
রমণী-হৃদয়ে এই মাতৃত্ব আনয়ন করিবার একটা প্রধান সহায় 
সন্তানলাভ। তাই মন্থু অপত্যোৎ্পাদনের কথা বলিয়! স্ত্রীলো- 
ককে পুজার্থ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া দৈব- 
ক্রমে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানলাভ হইল না, তাহারা যে 
পুজার অযোগ্য হইবেন, একথা মনত বলেন না। প্রত্যুত 
তিনি সন্তানবিহীন1 সাধবী স্ত্রীদিগকে নিরাশার গভীর অন্ধকার 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া আশার*আলোক দেখাইয়া বলিয়াছেন__ 
*আশৈশব ব্রহ্মচারী খধিদিগের স্যাঁয় ভর্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্ষ- 
চর্ধযব্রতধারিনী স্ত্রীলেঞ্ককের! অপুত্রা হইলেও ন্বর্গলাভ করেন ।” 1 

মনুর এই্ুসকল ডীষ্ট হইতে আমরা সুন্দররূপেই বুঝিতেছি 
যে তাহার মতে সন্তান হউক বন! হউক: একমাত্র মাতৃত্বের 
কারণেই নারীজাতি পুজার্থ। মন্থসংছিতার যে যে স্থানে 





» *. উৎপাদনমপতাস্ঠ জাতল্ত পরিপালনং । 
রি প্রত্যহং লোকযান্তায়াঃ গত্যক্ষং স্ত্রীনিষন্ধনং। ৯ম, ২ 
* + স্বৃতে ভর্রি সাবীস্্ী বু্ষচর্ষো ব্যবহ্িতা | 
সবর্গং গচছত্যপুত্রাপি বখ। তে ব্রঙ্গাচারিণঃ ॥ ৫, ১৬৯ | . ্ 


৯২... আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


নারীজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ আলোচনা 
করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যাহাতে পরিস্ফুট 
হুয়। মহ্ধি মন্থু তাহার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা বিশেষ. 
বূপেই করিয়াছেন। মন্ুর মতে স্ত্রীলোকের সকল কর্ম, সকল 
ধর্ম মাতৃত্ব প্রন্কুটিত করিবার সহায় হওয়া আবশ্টক, তাই 
তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ একটী সর্ধপ্রধান কর্তব্যকর্মা বলিয়া 
বিধি প্রদান করিলেন এবং বিবাহকে ধর্মমূলক করিয়া গড়িয়! 
তুলিলেন+ মানবজাতি যত অসভ্য অবস্থার থাকে, ততই 
তাহারা পশুভাৰ অবলম্বন করিয়া থাকে; তখন তাহার উদ্- 
ভাব ধারণ করিতে পারে না। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও 
সাপনাদ্িগের মধ্যে বিবসন হইয়। থাক! দোষাবহ মনে করে 
না। তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী যথাসময়ে 
প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে তাহ! চরিতার্থ না করা পর্যন্ত শাস্তিলাত 
করে না। অনেক অসভ্যজাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, এ 
বগসর যাহার! স্ত্রীপুরুষের ন্থায় বসবাস করিল, পর বৎসর 
তাহাদিগের কোনই বাধ্যবাধকতা রহিল না। এইব্প অসভ্য 
জাতিগণের মধ্যে পণ্ডতাবই সর্বাপেক্ষা ছা্রত। ইহাদিগের 
প্রবৃত্তির উপরে প্রাক্কৃতিক বাধা ভি্”অন্ত কোন প্রকার 
বাঁধাই কার্য করিতে চায় না। কিন্তু মানবজাতি ধতই সভ্যতার 
উচ্চ মোপানে পদার্পণ করিতে থাকে, ততই তাহারা প্রবৃত্তি 
দমন, বিশেষতঃ কামপ্রবৃত্থির দমন মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে 
পারে। তখন তাছাদিগের হৃদয় হইতে শ্রীলোককে কাম- 
ভাবে দৃষ্টি করা, স্ত্রীলোকের সহিত কেবল পণ্ডর স্তার ব্যবহার 
করা, এই সকল ভাব অল্পে অয়ে "চলিয়া যাইতে থাকে। 


যনুমংহিত! ও মাডৃভাব। ১৩ 


হারা দ্রীলোকের বিশেষত্ব অথব! মাতৃত্ব অল্পে অল্পে বুঝিতে 
থাফে এবং তাহারা ধীয়ে ধীরে ইহাও বুঝে যে স্ুনীতিদঙ্গত 
বিরাহই এই মাতৃত্ব পরিশ্কট করিবার প্রধান নহায় এবং 
স্থতরাং এই বিবাহকে ধর্মবন্ধনে বন্ধ কর! অত্যন্ত আবশ্বাব। 
এইরূপে দেখা যায় যে মানবজাতি যতই সভ্যভব্য হইতে থাকে, 
ততই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের স্বস্বকে ধর্শমূলক করিবার 
অপ্নবা মাতৃত্বের সহায় করিবার প্রয়াস পায়। কোন পাশ্চাত্য 
জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বশিয়াছেন' বে *ন্ত্রীজাতির প্রতি ব্যব- 
হারই দেশের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় প্রদ্দান করে।”” ষ্ধ 
দেশের লোকেরা স্ত্রীলোককে পণুবৎ ব্যবহার করে, সেই দেশ 
অত্যন্ত অবনত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; 
যে দেশের লোকেরা 29229010 1০%৫ প্রভৃতি কামাভাস-বশীভৃত 
হইয়া স্্রীমাত্র চক্ষে দৃষ্টি করে, সেই দেশ মধ্যম) এবং-বে দেশ 
কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন 
করিতে শিক্ষা দিতে পারে, সেই দেশই উত্তম। স্ত্রীলোককে 
মাতৃভাবে দৃষ্টি করিতে একমাত্র ভারতবর্ধই সর্বপ্রথম শিক্ষ! 
দিয়াছে এবং সেই এই পবিত্র “ভারতের মহর্ষি মন্তুই এই বিষে 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পথপ্রদর্শক_মন্তকেই আমরা এই 
ভাবের [10090£ বলি্ফেপারি। , 
ভাবিয়া €৭খিতে গেলে, স্ত্রীলোকের দয়াদাক্ষিণাদি গুণে 
আধার ও আকর মাতৃত্বই যদি বিকশিত না হইল, তবে 
তাহার জীবনের দার্থক্য কোথায়? মাতৃস্তনে চদ্ধ আবিরভূতি 
হইবার সে সঙ্গে মাতার দেহ মন দয়া স্কেহ প্রেমে একেবারে 
রিয়া যায়। মাতার সস্তানজনিত সুখের সঞ্কে কি অন্ত কোন 


১৪ আর্ধ্যরম্ণীর শিক্ষা ও স্বাধীনত! ৷ 


সুখের তুলন! হইতে পারে? আবার এই নখের উৎপত্তি কি 
বিবাহের পবিত্রতা! নহে? কোন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন,_ 

“« ছু 5099 105৩, 22056611009 ছাদ) 1) 06 50098 
০0110000818 0085710£, % 

আমাদের খধির৷ ইহা! আরও পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া 
বিধাতার বিধির অন্থসরণে কামজ স্ত্রীগ্রহণ এবং অকামজ 
বিবাহ, এই উভয় প্রকার ঘটনাকেই বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে 
আনিবার চেষ্টা করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে প্ধর্্ম,ও অকামজ 
বিবাছই রুর্তবা, কারণ তাহাতেই স্ুসস্তানেয় উৎপত্তি হয়।% * 
এইর্পে দেখি যে, খবিরা রমণীর মাতৃভাঁব যে গভীররূপে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই ছার়ামাত্র স্পর্শ করিয়া 
নব্যজগতের কবি ওয়াণ্ট হুইটমান গাহিলেন যে “মানবন্ধননী 
অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই ।” 

নারীপ্রক্কতির এই মাতৃভাবের প্রভাব কতদুর বিস্তৃত ও 
কিরূপ পবিত্রতা সঞ্চার করে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিব। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংলও নান! 
বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল * এবং বর্তমান ভারতেশ্বরী 
মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও ইংরাদজাতির প্রভৃত 
উন্নৃতি লাভ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। রা এলিজাবেখের সময়ে 
ইংলগ জলযুদধ প্রভৃতি নানা! কার্ধ্যে জয়লাভ করিয়াছিল এবং 


হু. 





* অনিদ্দিতৈঃ জীবিবাইৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা । 
শিদ্দিতৈ দিন্দিতান্‌ পাং তশ্মাঙিন্দযান্‌ বিবর্জয়েৎ | মনু ও্অ) ৪২) 


মনুসংহিতা ও মাতৃভাব। ১৫ 


মাহিত্যক্ষেত্রে সেক্ষপীপ্ররের ন্যায় মহ্থাকবির জন্মদান করিয়া 
সর্বাপেক্ষা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্ত এলিজাবেথ স্বয়ং সমগ্র 
৯ ইংরাজঙ্াতির অন্তরে বআদশচিরিত্র ৪ সৌম্যমুর্তির পরিবর্তে 
এক ভীষণ অশীস্তি ও ছুনগীতির মৃত্তি অস্কিত করিয়! দিয়াছেন । 
কে নিশ্চয় পূর্বক বলিতে সাহস করিবে যে তাহার মন্দ প্রভাব 
খন একেবারে নির্বাপিত হইয়াছে? তখনকার ইংরাজ- 
সমাজের গঠনফলে এলিজাবেথের হৃদয় নান! কারণে মথিত 
হই! অমৃতের পরিবর্তে গরল উৎপাদন করিয়াছিল। তদা- 
দীন্তন নমাজের 'ছুর্নাতি তাহাকে গ্রাম করিয়াছিল ; , তিনি 
" স্বীয় মানসিক ছূর্বলতাবশতঃ তাহার অতীত হইয়া সমাজকে 
স্থগঠিত করিতে পারেন নাই। অপরদিকে বর্তমান ভারতে- 
শ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়েও ইংলগ্ড নানা যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়াছে; কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, বিদ্যার সকশ্গ 
বিভাগেই মহারাণীর এই যষ্টি বৎসর সুশাসনকালের মধ্যেই 
ইংলও কত্ত মহারথীর জন্মদান করিয়া জগতের পৃজ্য হইয়াছেন। 
কিন্তু ইহাতেই বা ইংলণ্ডের এমন অনন্ত-নাধারণ গৌরব কি? 
ধাহার দিগন্তব্যাপী রাজ্যে ্র্ধোর অন্তাচলগমন দৃষ্ট হয় না, 
এবং যিনি ইংলগ্ডের $ও তদধীন রাজ্যসমুছের অধীশ্বরী দেবী 
হইয়া স্বীয় সৌম্মুত্তিতে বিরাজ করিতেছেন) যিনি ইচ্ছা 
করিলে এলিজাবেথের ন্যায় ছুর্নীতির পক্কিলত্রোত অনায়ামেই 
আনয়ন করিতে পারিতেন, তাার পবিত্র গার্স্থ্য জীবন এবং 
পবিত্র মাতৃভাবই ইংরাজদ্বাতির কেবল ইংরাজজাতির কেন, 
তার প্রজ্জামাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী। ভারতের খবিরা 
স্ত্রীলোকের থে আদর্শচিত্র আমাদের নয়নের সম্মুখে রাখিয়াছেন, 


১৬ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা 


ভারতের অধীশ্বরী মহারামী ভিক্টোরিয়াও দেই আদর্শপথে 
চলিতে সক্ষম হইয়াছেন. একথা বলিলে কিছুযাত্ধ খত্যুক্ত 
হইবে না, বিশ্বাস করি। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভারতেক় 
সাম্বাম্তী এবং হিন্দুসস্তানের মাত হইবার উপযুক্ত পাত্রী, গাই 
্ায়দর্শী ভগবানের কৃপায় তান্ছাই হইয়াছেন । তাহার এই 
পবিত্র মাতৃভাবের প্রভাব যে বিশেষভাবে ইংরাজজাতির এবং 
পরোক্ষভাবে অন্তান্ত জাতিসমূহের কতট। মঙ্গল সাধন করি 
ডেছে, তাহার কি ইয়ত্তা কয়া যায়? ভারতবাসীদিগকে 
একটামাত্র উদাহরণ দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে । তাহার। জানুন 
ষে তাহার মীতার উপযুক্ত দয়ান্সেহই কঠোর স্বার্থপর ইংরাজ- 
জাতিকে সমদর্শী হইতে শিখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে 
কতকটা বলপুন্ধক ভারতবাসীর সর্ধপ্রধান অধিকারপত্র, 
“আমাদের সকল অধিকারের মূল সেই রাজকীয় ঘোষণাপত্র 
8০7৮] 81০0121000100 বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
ইংরাজদিগের উপর ইহার প্রভাবের কথা অধিক আব 
কি বলিব? এক সময়ে যুবরাজপত্রীকে বাধ্য হইয়া 
খঞ্জ ভাবে চলিতে হইয়াছিল, অমনি সমাজনেত্রী- 
বোধে আত্মগর্কিতা স্ত্রীলোকমাত্রেই গঞ্জভানে চলিতে হু 
করিলেন। এই অবস্থায় সর্ধবোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রমণীশ্রেষ্ঠ 
“ভিক্টোরিয়া মাতার উপযুক্ত পবিত্র চরিভ্ত্রের প্রভাব ঘে 
সমাজনেত্রীগণেরও উপর, ধাহাদিগের অধিকাংশ রঙ্গপূরিহাস, 
পরচ্চা প্রভৃতি লইয়াই থাকেন, কাহাদিগের উপর বিস্তৃত 
হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? প্রত্যেক অবিকৃতচিত্ত অপর 
সাধারণ ভ্বীণোক যে ঠাহার পবিত্র্ভাবের অনুসরণ ফততিবে 


মনুসংহিত! ও মাতৃভাব। ১৭ 


তাহ! বলাই বাহুলা। একবার তাহার কোন উচ্চপদস্থ স্রীলোক 
কর্মচারী কাহারও সহিত হাক্ুপরিহাস (81769607 ) করিয়া- 
৪ ছিলেন, তিনি সেই স্ত্রীলোককে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। কোন পশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি এই আদর্শ রম্ণীর 
মাতৃত্বের প্রক্তাবের বিষয়ে বলিয়াছেন যে “যুদ্ধের তুমুল নিনাদ 
ঘখন শান্ত হইয়া! যাইবে, তাহার বহুকাল পরে এবং যখন 
রাজনৈতিক সঙ্কটগুলি এতিহাসিকদিগের গবেষণার বিষয় 
হুইবে, সেই সুদুর ভবিষ্যতেও বিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের গাথা 
গীত হইয়া কত অগণ্য পরিবারকে নির্ভর প্রদান করিবে ১” * 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আধ্্যরমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনত| প্রবন্ধে মন্সংহিতা ও মাতৃভাব বিষয়ক 
দ্বিতীয় আলোচনা সমাপ্ত । 
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তৃতীয় আলোচনা-_রমণীর ব্রহ্ষচর্যয 
ও পতিসেবা। 


পূর্ব পূর্ব গ্রবন্ধ-নির্দিষ্ট মাতৃত্বের অঙ্গে যাহাতে লেশমাত্র 
কলঙ্ক স্পর্শ না করে তজ্জন্ত মন্ুপ্রমুখ খধিরা! বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছেন। পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। 
খষিদিগের ক্কপাতেই ভারতষাসীরা! সতীত্বের এতদূর মর্যাদা 
বুঝিয়াছে। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য পূর্বেই বলিয়াছি, মনু স্ত্রী 
জাতিকে গৃহকর্টে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন 
করিয়াছেন । স্ত্রীজাতির ঘতীত্বরক্ষার জন্য এই একটা ব্যবস্থা 
ছাড়া খধিরা আরও অনেকগুলি ব্যব্থা রাখিয়াছেন। পাছে 
মাতা, ভগিনী বা কন্তা প্রভৃতির মনেতেও তাহাদের মাতৃত্ব 
বিন্দুমাত্র করম্বল্পৃষ্ট হয়, অথবা পুরুষের অন্তরে বিদু-ত্রও 
কামভাব জাগরূক হুইয়! মাতৃত্ববিষয়ে তাহাদের এতটুকুও 
অশ্রদ্ধা আসিয়! পড়ে, এই কারণে খধির! উপদেশ দিয়াছেন যে, 
পরম্থী ত দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও ফল্ার সহিত পর্য্যন্ত 
নিষ্চনে একত্র অবস্থিতি করিবে না *' কারণ উ্িকব উত্তেজিত 
হইয়া বিদ্বান্‌ বাক্কিফেও বিপথগামী করে। তাহাদের ভাব 
এই যে, ইন্দ্িযদমন বড় সহজ কার্ধা নহে, তখন ইন্দ্রিয় উত্তে- 





* খাতা খর! ছহিতা যান বিষিষ্কাসনে। ভবেখ। 
.. লবাধিজিযখাদো বিঘাংসমপি করুতি মদ ২, ২১৫। 


রমণীর ত্রন্ষচর্যয ও পতিসেবা । ১৯ 


জিত হইবার সম্তভাবনামাত্র রাখিয়া কাজ কি? দ্ধীরধদিগের 
এই কথাতে অনেকে অশ্রন্ধা প্রকাশ করিতে পারেন; খাষিরা- 
মানবপ্ররৃতি ভালরূপে বুঝিয়াছেন কি না, অনেকের সন্দেহ 
হইতে পারে। কিন্ত তাহারা যদি তুরস্কের পূর্বতন কোন প্রধান 


প্রাদেশিক শাদনকর্ক আলি পাশার অথব। রোমের পূর্বতন 


পোপবংশ বঙ্জিয়ার্দিগের জীবনী পর্যালোচনা! করিয়া দেখেন, 
তাহ। হইলে তাহার! এই কথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিবেন। 
গবিরা একদিকে * যেমন মানবপ্রকূতির দেবত্ব দেখিয়াছিলেন, 
তেমনি তাহার পণশুত্বও দেখিয়াছিলেন। তাহার! ধর্শশান্ত্রের 
এই লক্ষা রাখিয়াছিলেন যে, যাহাতে দেবপ্ররুতি মানবের! 
পশুপ্রকৃতি লাভ না করে এবং ঞ্পগুপ্রকৃতি মানবেরা 
যাহাতে দেবগ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের উদ্দেস্ত এই 
যে মানবের সর্বান্ীন উন্নতির নিদান ব্রঙ্গচর্যের পথে 
এভট্ুকুও বিদ্ব উপস্থিত না হয়। এই কারণেই, যুবক 
ব্রহ্মচারী গুরুপত্রীকে মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিতে আদি 
হইলেও, গুরুপত্বী যুবতী হইলে খধির। যুবক ব্রন্মচারীকে তাহার 
তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি দুরে থাক্‌, পাদম্পর্শ পূর্বক অভিবাদন 
করিতেও বিশেধরূপে্টনিষেধ করিয়াছেন। খধিদিগের মানব- 
প্রকৃতি সম্বপ্ধে্..এত গভীর জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চধ্ 
হুইতেছি এবং তাহাদিগকে শতবার নমস্কার করিতেছি। বুড় 
8581:019 অনর্থদর্শা ধধিরা এ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং 
তোমর! বলিবে__-ও কথ। অগ্রাহ অর্থাৎ যুবতী গুরুপত্বীর পাদ- 
ম্পর্শ পূর্বক, অভিবাদন করিলে কোন হানি নাই; অনেকে এ 


. কথাও কানাকানি করিতে ছাঁড়িবেদ না যে বুড়া খবিদিগের মন 


২০ আর্্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


হূর্ধল ছিল, ভাই তাহার! আত্মবৎ জগৎ দৃষ্টি করিয়া! বিধি নিষেধ 
করিয়াছেন। ধাহারা এরূপ বশিতে সাহন করেন, তাহাদের 
সন্দুথে খবিদিগের কথার সমর্থকরূপে পাশ্চাতা কোন ব্যত্তির 
উক্তি 91] 7222: ধারণ করিলে তাহার! লুকাইবার জন্য গহবর 


অন্বেষণ করিবেন। মানবচগ্ত্রের বিশেষ অভিজ্ঞ স্থবিথাত. 


819২ 0%911এর * সমর্থনে খ্ধদিগের কথ! যখন সত্য বলিয়া 
বুঝিতেছি বলিব, তখন বোধ হুয় এই সকল ভ্তানাভিমানী ব্যক্তি 
আর অধিক তর্ক করিতে সাহস করিবেন না 1185 01711 
বেশ ' একটু রদিকতার সহিত বলিতেছেন-_-“সহ প্রতিবাদী 
অধিকাংশ স্থলেই যুবক সহিস, ইহ! সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়। এই 
জাতীয় প্রতিবাদীরঞ্ হুত্রপাত কণ্টকে। ইহা জজ্ঘাবন্ধ 
হইতে অধিক দুর নহে; পথও ভারি লোভনীয়_-কি 
বল?” 1 আরও, জ্ত্রীলোক মাত্রের, এমন কি মাতারও 
সহিত যুবাপুরুষের সর্বদা আদর আবদার চলিতে থাকিলে 
যে যুবকদিগের নিবীর্ধ্য হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা 
আছে, তাহ! আমরা স্বাধীনঠেত ও স্বদেশভত্ত 118 01911 
এর ন্বপরাতি পন্বন্ধীয় উক্তিতেই প্রমাণ পাইতেছি। তিনি 
বলেন, কান্দে মাতা আমাদের £কোমলতম আদর 
| টি 
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অধিকার করেন।” কিন্তু এইট কারণে ফরাসি জাতি 
ধে কিছু নির্বাধ্য গাহাও তিনি স্বীকার ফরেন,প্ফরাসি 
*ধুবক অধিকতর নিবীর্যয।” আমরা স্বীকার করিতেছি যে, 
ম্্রীপুরুষ সম্বন্ধে মন প্রভৃতির উপদেশ অনুসরণ করিলে ভারতের 
_জিদীমানায় পাশ্চাত্য স্তীপুরুষের উন্মাদনৃত্য প্রবেশ করিতে 
পারিবে না) আর বিদ্যালয়ে পুক্রুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকেও 
একত্র অধ্যয়ন অথব! প্রতিত্বন্বিতা করিতে পারিবে না, কিন্ত 
ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের কি 
বীরধা, কি ধর, কোন বিষয়েই উন্নতির আর সীমা থাকিবে,না। 
এই নিষ্লঙ্ক মাতৃত্ব ব| দতীত্বের মধ্যবিন্দু যে পতিসেবা, 
তাহা এই ভারতভূমিতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই- 
খানেই তাহা! সর্বতোভাবে পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়ু! 
নির্ধারিত হইয়াছে । তাই মন্ুপ্রমুখ খধিরা বলিয়াছেন যে, 
গাংবী স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদিও নাই। 1 
গ্বামী যে প্রকারই ইউক ন! কেন, তাহাকে স্ত্রীর দেববৎ সেব। 
করা কর্তবা, মন্থর এই উক্তি, গুনিয়! হয়তো! অনেকেই মন্থু- 
ংহিতাকে কর্মননাশার গভীর শোতে চিরজন্মের মত বিদায় দিতে 
ইচ্ছা! করিতেছেন। ক্তিন্ত এই বিষয় একটু ধীরভাবে আলোচনা 
করিয়া দেখা কর্তব্য । মন্তু একদিকে স্ত্রীলোকের উপর কঠোয়, 








* বিশীলঃ কামত্রতো ব ও ৈর্বা পরিবনি'ভঃ। 
উপচর্ধাঃ সি সাধ্যা। সতত" দেববৎ পতিঃ॥ 
নান্তি ্্রীণাং পৃথক বঙ্ছে। ন ব্রভং নাপুুপোধিতং। 
রর পতিং গুজধভে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ মন 


২২ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা! 


অনুশাসন করিলেন বটে যে অতি নিন্দিত স্বামী তাহার স্ত্রীর 
পক্ষে দেবতাম্বরূপ, কিন্তু অন্তদিকে অনুশাসন করিলেন যে কন্ধ! 
খতুমতী হইয়! যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহা ও ভাল কিন্তু, 
কদাপি বিদ্যাদিগুণরহিত পুক্তষকে কন্তাদান করিবে না। * 
মন এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জন্ত বিধান করিয়াছেন এবং 
তৎমঙ্গে হিন্দুজাতির আবাসতৃমিকে গভীর শান্তির আম্পদ হই- 
বার ধোগ্য করিয়াছেন। 

মন্ুপ্রমুখ খধির। এই পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপর দীড়াইয়! 
যেমন, পতি বর্তমানে স্ত্রীজাকিকে পতিসেবার সঙ্গে মঙ্গে গৃহকর্ম্ে 
মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ পতি প্রবাসে 
যাইলেস্ত্রীজাতিকে অধিকতর সংযত হইয়া! থাকিবার উপদেশ 
দিয়াছেন । স্বামী বিদেশে যাইলে, ক্রীড়া, শরীরসংস্কার ( অর্থাৎ 
"শরীর সঙ্জাবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান ), সভাদর্শন, 
উতৎ্সবদর্শন, হান্তপরিহাস এবং পরগৃছে গমন, এই কল স্ত্রীর 
পক্ষে নিষিদ্ব।1 এই সকল শ্রবণ করিয্ল। অনেক নব্য বঙ্গবধু- 
দিগের ওষ্টপ্রাস্তে উপহাসের ঈবদ্ধান্ত আমিবে, তাহ। দিব্যচক্ষে 
দেখিতে পাইতেছি। তাহাদ্িগের মতে স্বাধীর বিদেশগমনই 
এঁ সকল কার্ধ্য করিবার একমাত্র অবসর কারণ স্বামী নিকটে 


থাকিলে গৃহকর্ণেছি অনেকট! সমর $অতিবাহিত হইয়া যায়। 
নিস সলিল 


* কামবামরণাতিষ্েৎ গৃহে কল্তমত্যপি। 
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত, গুণহীনায কছিচিৎ॥ মঙ্গু * 
1 ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ল্গাজোক্সবর্শনং | * 
হান্ত পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোহিতভর্তৃকা॥ 
খাল) সংহিতা, ১অ, ৪% 


- রমণীর ব্রন্মচর্যয ও পতিসেবা । ২৩ 


কিন্ত আমার স্তার ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতে, আমারই বা! বলি কেন, 
সকলেই একবার অনুধাবন পূর্ববক দেখুন না যে স্বামীর প্রবাস' 
কালে এ্ররূপ শান্ত্রমতে ন৷ চলিলে স্ত্রীদিগের অন্ততঃ মানসিক 
সতীত্বে, মাতৃত্বের নিফলঙ্ক মৃর্ভিতে, সতীত্বের প্রাণে এতটুকুও 
কলঙ্কের ছায়! পড়ে কি না। স্বামী বিদেশে গমন করিলে 
লাধবী স্ত্রীর যেকপ মনের ভাব হইতে পারে এবং তদনুসারে 
তাহার যে সকল কাধ্য কর! সম্ভবঃ শান্ত্রকারেরা তাহাই পর্যযা, 
লোচনা করিয়! নির্দেশ করিয়াছেন; তীহাদের হয়তে। ইহাও 
এক কদ্দেশ্ত ছিল, যে, সাধবী স্ত্রীর বহিরঙ্গও সাধন করিতে 
থাকিলে সকল স্ত্রীলোকেরই অন্ততঃ কতকটাও মানসিক 
স্থপরিবর্তন ঘটিবেই। 

স্বামীর প্রবাসকালে সতীর যে সকল কর্তব্য, খধিরা তাহার 
যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ বিধব1! হইলেও যে তাহাদের 
আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর্তব্য তাহাও বিশেষরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীত্ব যাহাতে নিবিরোধে 
রক্ষিত হয়, তাহার জন্ত খষির! স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্যও নিষেধ 
করিয়াছেন। পাছে স্ত্রীজাতির' অস্তঃকরণ সু হুশ্রসঙ্গের দ্বারা 
কলুষিত হয়, এই করণে খ্ধির৷ বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের 
বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং ধা 
বস্থায় পুত্রের! রক, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্যের যোগ্য, নহে। * বর্তমান- 
কালের, নব্য স্ত্রীলৌকদিগের এই কথা একটুও ভাল লাগিবে না, 


* পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। 
৪ র্স্তি স্থবিয়ে পুত্র! ন ্ত্ী স্বাতজ্্যমহতি | মহ্থু *অ। 


২৪... আর্ধ্যরমণ্ীর শিক্ষা ও হাধীনতা। 


ভাছা জামি দিলক্ষণ জানি; ক্ষিত্ত সত্যের অস্থরোধে বাকিতে 
বাঁধ্য হইতেছি যে, স্রীলোক স্বাতস্ত্েরর যোগ্য নহে। স্থান 
দিপা তাহাদিগকে নির্তরপূ্ত করিয়া সংবারের কঠোর নংগ্রাম” 
ক্ষেত্রে ছাড়িত্বা দ্রিলে কি আর তাহাদিগের সেই কোমলতা, মেট 
শীলত! রক্ষ। পাইতে পারে ? তখন তাহারাও যেমন গুরুষদ্দিগকে 
কর্মচন্রে ভ্রাম্যমাণ মনুষ্য চক্ষে দেখিবে, তেমনি পুরুষেরাও 
তাহাদিগকে কেবলমাত্র মনুষ্য চক্ষেই দেখিবে সুতরাং প্রকৃত 
সম্মান দিতে লন্কুচিত হইবে। যদি যোগ্যতমের উদ্বর্ভন একটা 
দু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়, তাহা হইলে ইহা কি অনেকটা! নিশ্চয় 
নছে যে, এই জীবনসংগ্রামে পড়িয়া হয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ 
এবং স্থতরাং ক্রমশ তাহাদের শারীরিক গঠনও পুরুষো চিত 
চোয়াড়ে হইয়া উঠিবে অথবা তাহাদের ক্রমশ ধবংসসাধন হইবে ? 
আমি ভিজাস! করি যে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ কি 
ঘাছেন ধিনি এই ছুইটীর মধ্যে একটাও প্রার্থনা করেন? আশা! 
করি, নাই । যেমন আমর] ভিড়ের মধ্যে গিয়! যদি দেখি যে তথায় 
দৈবাৎ এক স্ত্রীলোক রহিয়াছে, তাহ হইলে আমর! কত সতর্ক 
হই যাহাতে তাহার শরীরে ও শ্লীলতায় এতটুকু আঘাত না লাগে 
এবং তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবার কত না বিশেষ চেষ্টা 
পাই। কিন্ত যদি দেখ। যায় ষেকোন স্বাধীনতাপ্রিক় স্ত্রীলোক 
ইচ্ছা। করিয্ব! সেই ভিড়ের মধ্য যাইতেছে, ত(+ ছইলে তাহার 
শরীরে ও শ্লীলতায় আঘাত করিতে অতি অল্প পুরুষেই, কুষ্টিত 
হইবে। এইরূপে ক্রমে তাহাদের মাতৃত্বে অথবা সতীত্বে আঘাত 
পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবন!। খাধিরা যে নারীজাতির' জন্য এত 
ত্বরোধের ব্যবস্থ। করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাহারা 


রমণীর ব্রঙ্গচষ্য ও পতিসেব! 1: হ্ঞ 


বুঝিয়াছিলেন যে রমপীর সতীত্বের পথ যেমন জতি পক প্রন, 
কিন্তু সেইরূপ এই প্রলোভন গ্রতৃতির কণ্ট কময় সংসারে সেই পথ 
বড়ই হূর্গম। : তাই তাছারা সাধ্যমত রমণীদিগকে কণ্টকরিহীনন 
গথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ নিষ্ষণ্টক পথে চালা 
ইয়াও তীহাদ্দিগকে সাবধান করিয়। দিয়াছেন যে ইহাতেও হ্গি 
পথের ছুএকটা কণ্টক তাঁহাদ্বিগের গাত্রে বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা 
থাকে, তাহাদের চরিত্রই একমাত্র তাহার রক্ষক )* এ অবস্থায় 
আপনাকেই আপনার রক্ষা করিতে হইবে। যেসকল কঠিন 
কণ্টক সংসারের পথে লতীত্বে বড়ই আঘাত প্রদান করে, মহ্ছ 
তাহার উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তাহা ছয় প্রকার.--€১) 
পানদোষ, €২) ছুর্জন সংসর্গ,. (৩) পতিবিরহ, €9) অটন 
অর্থাৎ ৪১010108 ইত্যাদি বৃথ। কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ, ০ 
অুক্ুল নিদ্র এবং (৬) পরগৃহে বাস। 1 
খধিদিগের আদেশ ও অনুশাসন মানিয়! চলিলে যে গৃহ কি 
শান্তিময় ও স্থধার আকর হইয়। উঠে, তাহ মহারাণী বিক্টো- 
রিয়ার জীবনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। মানবের 
ষানবতধ প্রার সর্বত্রই সমানরূপে বিকশিত হইতে দেখা যায়। 
স্বানভেদ ও অবস্থাতে কিছু বিভিন্ন হইতে পারে । আমাদের 
দেশের দস্গা এবং বিলাতরে দন্্য প্রায়ই সমান, অল্পই বিভিন্ন ? 
আমাদের দেশেরীসসীধু ও1 বিলাতের সাঁধু ভাবে ও চরিত্রে প্রায়ই 





** অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধ: পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। 
৯. আত্মানমাত্বনা যাস্ত রক্ষেমূত্তাং হুরক্ষিতাং । মন ৯, ১২ 
, 1 ভাবো আছে দেবালর জখব। জ্ঞাতিকূলে বস) ফোন নবীন ভাঁষা- 
কার হলেন হোটেল প্রভৃতি স্থানে অথবা ০০০810দিগের লহিত ধান। : 


২৬ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা] । 


এক হুইবে, হুয়তে। সামান্তমাত্র বিভিন্নতা! থাকিয়া যায়। 
আমাদের দেশের খবিরা সতীত্ব রক্ষার জন্ত পুরুষের সহিত স্ত্রীর 
থে প্রকার সম্বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং হিন্দুমাত্রেই 
যেব্যবস্থার উপকার বুঝিয়! সাদরে স্বীকার করিয়াছেন, অষ্টদি ক- 
পালসস্ভতা মহারাণী ভারতেম্বরীও ঈশ্বরের কৃপায় স্বীয় গ্রতি-. 
ভাবলে সেই সকল ব্যবস্থা অন্ৃভব করিয়াই যেন তদনুপারে 
চলিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাহার গৃহে এক অপরাগিত 
শাস্তি বিরাজ করিতেছে । তাহার জীবনীলেখক বলেন ষে, 
“্মহারাণীর স্তায় এত গারস্থ্য সুখ আত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই 
(অবশ্ঠ তাহার পাশ্চাত্য প্রজাদদিগের) অবৃষ্টে ঘটিরাছে, 
এবং তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে মহারাণীর আদর্শে চলিয়! 
স্তাহার প্রত্যেক প্রজার গৃহ স্থখশাস্থিময় স্বর্গধাম হইয়া উঠুক । * 
আমরাও সেই প্রার্থনা! করি। জীবনীলেখক মহারানীর অর্থ 
জনিত সুখের কথ! এখানে বলেন নাই) বিবাহিত জীবনের 
প্রক্কৃত গার্ধস্থ্য সুখের কথা৷ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
প্চে 0১8৮ 082606 000800. 0 €দ0 10. ০8৪ (মহারাণী ও 
তাহার স্বামী ) দও ৪৪9 0৫ ৮7৪৮6 0010800000969 100] 
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রমণীর ব্রঙ্মচধ্য ও পর্তিসেবা । ২৭ 


91 88০ ১৪০৪৮ ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে যখন আমাদের বিবাহে 
বলিতে হয় “তোমার যে হ্বদয় তাহা! আমার হউক” এবং 
“আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক"-_এই প্রকৃতির মন্তরগুলি 
কি &ঁ আদর্শ পরিবার স্থাপন করিবার অথব! এই মর্ত্যধামে 


.ম্বর্ণধাম প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে উল্লিখিত হয় না, আর 


বাস্তবিকও কি এই সকল মন্ত্রগুলি হিন্দুজাঁতিকে অতি 
উন্নত সামাজিক জাতি করিবার হেতু নহে? আশ্চর্য এই ষে 
ভারতের এই অবুনতির কালে এমন সুন্দর মন্ত্রগুলিও কতক- 
গুলি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির নিকটে উপহাসের, বিষয় 
হুইয়! উঠে। 

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল 
এবং মনু প্রমুখ খষিরা তাহ সমর্থন করিয়াছেন? তাহারা ষে 
কি উদ্দেস্তে তাহা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। 
স্বামীর সহিত পত্বীর অথবা! পিতার সহিত কন্ত। প্রভৃতির ধর্ম- 
কাধ্যের উদ্দেশ্তে নান! স্থানে গমন ইত্যাদি বিষয়ে খধিদিগের 
কোনই নিষেধ নাই--বরঞ্জ তু]হারা আ্্রীলোকদিগকে ধর্মকার্যোর 
জন্ত নানা প্রকারে উৎপাহ দিয়াছেন। উৎসাহ দিবারই কথা-_ 
এ সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান এবং সমান থাকাই 
উচিত? বিহু: যণ্টি লোকের মাতৃত্ব সর্বস্রেষ্ট অধিকার 
হয় এবং যদি সেই মাতৃত্ব ধর্মমূলক হয়, তবে ধর্থনকার্ধ্যে 
স্ত্রীলেকদিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। যাত্রা স্থানে গমন, 
নৃত্য গীতদিতে গমন অর্থাং যে সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলে 
মানসিক সংযম থাকে না, প্রবৃত্তি সকল বহির্ম্খী হইয়া! উঠে, 
নেই সকল বিষয়ের জন্ত ইতস্ততঃ গমন রমণীর 'অস্তযু্ধী 


২৮. আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


গীর্স্থ্যভবের প্রতিকূল এবং দেই কারণেই খষিরা এই প্রকার, 
অযথাভ্রমণকে স্ত্রীজাতির পক্ষে দোৌষাবহ বলিয়। উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। পাশ্চাত্য আদর্শরমণী বিক্টোরিয্াতেও আমরা এই 
কথারই সম্পূর্ণ সায় পাই। তিনি একে পাশ্চাত্য রমনী, 
স্বাধীনতার মধ্যে লালিতপালিত; তাহার পরে যখন তিনি 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তথন যে তাহাকে 
সমাজের খাতিরে, আমোদের তাড়নায় কত নৃত্য গীত করিতে 
হইয়াছিল, তাহার কি ইয়ত্বা আছে? তাহার জীবনী-লেখক 
বলেন যে বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যস্ত ৮১৪ 0১9৫7, 1১9৫ 
199০0 16800 2 1166 02 05851176৪10. 60001)0003 
6016973906৮ কিন্তু যখন তাহার সমস্ত হৃদয় একজন অধি- 
কার করিলেন, খন তাহার প্রবৃত্তি সকল অস্তমু্থী হইল, 
তথন তিনি বুঝিলেন যে রাণীকৃত আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত 
হৃদয়ের স্বাস্থ্যের হানিকারক। তিনি নিজে বলিয়াছেন ষে 
আমোদের আোতে ভাসমান হওয়া “060000169] 6০ 81] 
10800191 19611755 200. 990910108-5 
মহারাণী ভারতেশ্বরীর আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া 
দেখাইব যে তিনি কেবল মাত্র ভারতেশ্বরী এবং হিন্দুসন্তানগণের 
 ক্বাদমাত! নহেন, তাহাকে আদর্শ হিন্দুরমনী বলিলেও কিছুমাত্র 
অতুযুক্তি হইবে না-ল্তাহা৷ এ স্বামীভক্তি । তাহার অতে *স্বামীর 
সম্পূর্ণ অধীন না হইলে গৃহস্থের প্রকৃত সুখ ও শাস্তি আসিতে 
পারে না।* * মহারাণী কি গাহ্‌স্থয, কি রাজনৈতিক, সকল 
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রমণীর ব্রহ্গচর্যয ও পতিসেব! 1. ২৯ 


বিষয়েই ভহার স্বামীর সন্মতি লইনা! কার্ধ্যনির্বাহ করিতেন । 
আমাঙগের মহারাণী ইচ্ছ। করিলেসঠাহার স্বামীর মুদ্যুর পর অনা” 
খ্বাসেই বিবাহ শৃঙ্খলে পুনরান্স আবদ্ধ হইতে পারিতেন ; কিন্ত 
তিনি পুণ্যক্লোক ভারতের পুণ্যবতী অধীশ্বরী, তাই ভারতরমণীর 
বসদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন তিনি পুনধিবাহের প্রদঙ্গ ত্বপার 
সহিত পরিত্যাগ করিয়া এই ৩৬ বৎসর যাবৎ তাহার স্বামী 
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, এই ভাবে পুণ্যজীবন যাপন 
করিতেছেন। * * 

তাহার স্বামী পুণ্যবান্‌ প্রিন্স এলবার্ট জীবিত থাকিতে মেরূপ 
স্থার়পরতা ও দয়ার উপরে রাজ্যশীনন করিতেন, মহারাণীও 
তত্প্রদর্শিভ পথে চলিয়। সেই ভাবে রানকা্ধ্য নির্বাহ করিয়! 
্র্মচর্ষ্যের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণী লিখিকাছেন 
যে “তিনি সর্বদাই তাহার লহিত ইহলোকের পরপারে মিলন. 
জনিত যে আনন্দ লাভ হইবে, তাহারই আশা করিয়। বাহ! কিছু 
শান্তি পাইতেছেন এবং বর্তমানের শোককে শোক বলিয়া গণপন! 
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৩০ আর্ধরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা । 


করিতেছেন ন11+ * মহারাণী বালাবস্থা হইতেই তাহার 
মাতার নিকটে কঠোর সংযম “শিক্ষা করাতে শেষ বয়সে এত- 
দূর ধৈর্য্য ও মংঘম দেখাইতে পারিয়াছেন। ঃ 


ইতি শ্রীক্ষিতীত্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনত। প্রবন্ধে রমণীর ব্রক্ধচর্যয ও পতিসেব। 
বিষয়ক তৃতীয় আলোচন। সমাপ্ত। 





চতুর্থ আলোচনা শাস্ত্রে রমণীর 
অবরোধপ্রথা । 


.. আমরা পূর্ববাবধি দেখিয়া আসিয়াছি যে মন্থপ্রমুখ ধর্দশান্্রকার 
খধিগণ পতিসেবাকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব অথব1 সতীত্বের মধাবিন্দু এবং 
গৃহকর্ধন প্রভৃতি যাবতীয় কর্্মকে পরিধিস্বরূপে অবপন্থন করিয়। 
আর্ধ্যনমাঙ্গকে এক আশ্চর্য্য সুদৃঢ় তিত্তির উপর গ্রঠিষ্ঠিত করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের সমাজচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাশ্চাত 
জগতের রমণীকুলভূষণ মহারাণীর আদর্শ গারস্থ্যীবনে আমর! 
বিশেষ ?পেই প্রাপ্ত হইয়াছি। খাধিদিগের জ্ঞানের এত প্রাক্ষ 
পরিচয় পাইরাও বর্তমান মহিমান্বিত যুগেরতদ্ানেক শিক্ষিত]- 
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শাস্ত্রে রমণরী অবররোধপ্রথা | ৩১ 


ভিমানী বাক্তি যে মনুসংহিত। প্রভৃতি শাস্ত্র গ্স্থসমূহকে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিবেন ন। তাহা জর্শীনি, কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
তাহারা নিজে যে সকল প্রলাপ বকিবেন, তাহাই তাহার] বেদ-. 
বাকারূপে প্রচার করিতে সচেষ্ট এবং তাহাদের ছুরাশাও বড় 
কম নহে ষে, তাহারা অপরাপর জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের 
সেই সকল প্রলাপ বাক্য বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবার আশ! 
করেন। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্কির! গ্রক্কত শিক্ষিত 
নছেন,তাহার! শাস্ত্রের মন্মসংগ্রছে অক্ষম হইয়া কেবল দোবদর্শনে 
অতিজ্ঞ হুইয়াছেন। তীণহাদের নিকটে শাস্ত্রের সহস্র গুণও 
ছরলক্ষা, কিন্ত, শাস্ত্রের ভ্রম থাকুক, ব1 না থাকুক, তাহার! শাস্ত্রের 
একটির পর একটি করিয়! ভ্রম বা দোষ বাহির করিতে অসা- 
ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট । এক কথার, শাস্ত্রসমূহকে কম্মনাশা নদীর 
গর্ডে চিরকালের জন্ত ফেলিতে পারিলে তাহার! তুলিতে চাহেন 
না। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ও পাশ্চাত্য উদ্ধতভাৰে গঠিত- 
হয় ব্যক্তি আমার শান্্রসমর্থক বাক্য শুনিয়। আমার প্রতি ষে 
 জ্রা কুঞ্চিত করিতে বিরত হুইত্বেন না, আমার এরূপ আশঙ্কা হয়। 
এরূপ আবখঙ্কার কা আছে। মহুসংহিতা গ্রভৃতি স্বতিসংহ্িতা- 
গ্রন্থে একটিও স্থানে স্্রীপোককে বিদ্যা শিক্ষ দিবার ব্যবস্থা নাই। 
স্ত্রীলোকের অঞ্থঞজর্থা, স্ীলোকের অন্বতন্ত্র থাকিবার কথা, 
গৃহকর্থে সর্বদা নিযুক্ত থাঁকিবার কথা, এই সকল বিষয় অতি- 
স্বাধীনতাপ্রিয় পাশ্চাত্যদিগের হুতরাং এখানকার শিক্ষিতাঁ 
ভিমানী'দিগেরও চক্ষে অকর্মমপ্যতার নাষাস্তস্ব এসং অযৌক্তিক 
প্রতীয়মান হইলেও সংহিতাগ্রস্থলমূহে সমর্থিত হইয়াছে; কিন্ত 
যে লাহিভা, গণিত সুতির শিক্ষা ইহাদিগের চক্ষে রমদীয় 


৩২. আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা 


বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার একটী কথাও, এক কথায় 
ব্বীলোকপিগকে বিছ্ধী করিবার কৰ। সমগ্র সংহিতা গ্রন্থে দু 
হয় না। 

ছুঃখের সহিত শ্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এরূপ 
বিদ্যাশিক্ষার কথা ন! থাকিলেও মন্ুপ্রমুখ সংহিতাকার খধি- 
দিগের ভ্রম ভু হইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে তাহারা থে 
কেন একটাও কথা বলেন নাই, তাহার কারণ যথাসময়ে উল্লি- 
খিত হইবে; তাহার পূর্বে তাহার! স্ত্রীজ্জাতির পাতিত্রত্য, 
গৃহকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে এত বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন ফেন, 
তাহাই দেখা যাইতেছে। 

মনুসংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হুয় যে, তাহা! 
রচিভ হইবার সমসময্ে মনু একদিকে যেমন সাধ্বী রমণীর রমণীয় 
সতীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয় তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবীর উপযুক্ত 
ভক্তি অর্পণি করিতে কুষ্টিত হন নাই, অপরদিকে ব্যতিচারশ্রোতও 
কিছু বেশী রকম প্রবাহিত হইতে দেখিয়! বড়ই মন্ধাহত হুইয়া- 
ছিলেন; অনুমান হয় যে, এই সমরে স্ত্রীজাতির অধিকার সন্ধ- 
স্বীয় দারুণ অশান্তিজনক এক মহা৷ আন্দোবান উঠিয়া ব্যভিচার- 
শ্রোত বর্ধিত করিবার বড়ই সহায় হুইয়াছিল। এই আন্দো- 
লনকুত্রে বর্তমানকালের ন্তায় প্রশ্ন উঠিল* খেজফলোকের বিবাহ 
করিতেই হইবে কিনা এবং পানাহার ও যথেচ্ছ বিহরণ বিষয়ে 
্রীলোঁকের শ্বাধীনতাই বা না থাকিবে কেন ইতাাদি। মহর্ষি 
অন্ত এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অশান্তির 
স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিঠ করিতে পারিয়্াছিলেন। মন্ধ আন্দোলন- 
কারীদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন বে, একদিকে স্ত্রীলোকের 
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সন্মান রক্ষা করা অত্যন্ত কর্তব্য--দৃষ্ান্প্বক্রপে উল্লেখ . করিতে * 
পারি যে বর্তমান পাশ্চাত্য ফুস্যতার বহুশতাবী পূর্বে মুই 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, ত্রীলৌককে পথ ছাড়িয়। দেওয়া! কর্তব্য, 
রোধ কর! কর্তব্য নহে; পুরুষের অপেক্ষা যে স্ত্রীর বেশী সম্মান 
ছিল, তাহা পতিত স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্েই প্রকাশ পাইবে । কিন্তু 
অন্তদিকে তিনি বলিয়াছেন ষে স্ত্রীলোকের সতীত্বের পথ হইতে 
অতি সামান্তমাত্র মন্দ প্রসঙ্গ অপসারিত কর] কর্তব্য । মন্ধু 
একদিকে বারম্বার, বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের গৃহলক্্মীস্বরূপে 
পুজার) অপরদিকে ছুষ্ট স্ত্রীলোক বিশেষ" অপরাধ করিলে 
তাহার মস্তক ভিন্ন পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে শ্বামীকতৃকি বেত্রাঘাত 
করিবারও বিধি দিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি ষে স্ত্রীজাতির 
মাতৃত্ব পরিস্ফুট করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়।৷ তিনি আন্দোলনকারীদিগের প্রশ্রের উত্তরে 
বলিলেন যে স্ত্রীলোকের বিবাহ করা কর্তব্য প্রজনার্থ অর্থাৎ 
মাতৃত্ব বিকশিত করিবার জন্য--মাতৃত্বই জ্ীলোৌকের বিশেষত্ব ও 
সর্বোচ্চ অধিকার , এবং এই মাতুত্ব বিকশ্শিত করিতে গেলে স্ত্রী- 
লোকের পতিগন্তপ্রাণ হইতে হইবে--পাতিত্রত্য ব্যতীত নিষ্কলঙ্ক 
মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবারী সম্ভাবনা নাই। সতীত্ব রক্ষা করিতে 
গেলে স্ত্রীলোকের মদ্যপান এ্ররগৃহবাস প্রভৃতি পানাহার ও যথেচ্ছ 
বিচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা, যাহার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিভা, তাছ। 
দুর হইতে সর্বথী পরিবর্জনীর 1 একমাত্র অবরোধপ্রথাই এই 
শ্বেচ্ছাচারিত] নিবারণের প্রধান ওষধ। মন্কু অন্য কোন কারণে 
নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতার ওষধন্থরূপেই স্ত্রীলোকের অস্তঃপুনে 
থাকিয়া পতি পুন্র প্রভৃতির মহিত অন্থতন্ত্রভাৰে কার্ধ্য করিবায় 
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' ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেছ যেন মন্ুপ্রবন্তিত অবরোধগ্রথাকে 
মুদলমানগণকর্তৃক অথবা তারাদের ভয়ে প্রবপ্তিত কঠোর 
জেনানা-প্রথার স্তায় বোধ না করেন। তীর্থদর্শন, যাগষজ্ঞ প্রভৃতি, 
ধর্মনাধমোপযোগী কাধ্যস্থলে, আম্মীয়স্বজন, বিশেষত পতির 
সমভিব্যাহারে হিন্দুরমণীকে স্বাধীন প্রদান করিতে কোন 
হিন্দুই ছিধা করেন না_-ঘামি নিজে কত সধব! বিধবা! রমণীকে 
আত্মীযম্বজনের সহিত তীখত্রমণে বহিরগত হইয়া পদব্রজে হিমা- 
লয়ের সপ্সিহিত প্রদেশ হইতে যাবা! করিয়া এই বঙ্গদেশের 
সীমান্তে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি এবং হিন্দুরমণীর দেবভক্তি 
দেখিয়৷ এক অপুর্বব ভক্তিরপে বিগলিত হইয়্াছি। ধর্মের নাষে 
ও পতির কার্যে পতিগ্রাণ! হিন্দুরমণী বিলাসবিভ্রম, সঙ্কোচ, 
মানবিভব প্রসথতি সকলই অন্নানবদনে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ 
অনুভব করেন। মন্ভুর উপদেশ ও অন্রশানন হিতকর বলিয়! 
আন্দোলনকারাগণ এবং জননাধারণও বুঝিক্াছিলেন বলিয়াই 
বোধ হয়, কারণ তাহারই প্রবন্তিত নিয়ম স্থান ও অবস্থাভেদে 
একটু আধটু পরিবর্তন সহকারে সমগ্র ভারততভূমিতে অবলঙ্বিত 
হুইয়। আসিতেছে । তাহার ভ্তার খবিদিগের কৃপায় যে ভারতের 
কিন্ধপ উপ্ণতি হইয়াছিল, ব্যভিঠারর্ধাত কিরূপ কমিয়। 
গিয়াছিল, সতীসাধ্বীর আবাসভূমি, বণিল্না এই পুণ্যঙ্লোক 
ভারতবর্ষের বে কিরূপ খ্যাতি হইয়াহিন্ী্যালয়ের জল্পবয়গ্ব 
ছাত্রেরাও ইতিহাপে তাহার সাক্ষ্য পাইতেছে। 
মহ অবরোধ ্রধ! যে স্বীয় ম্তিক্ষ আলোড়ন পুর্বক নূতন 
আবিষ্কৃত করিয়াছিগ্পেন তাহা নছে। তিনি যে বলিয়াছেন, 
শ্বীলোক শ্বাতস্তালাতের ধোগ্য নহে”, এবং “ভ্রীলোকেরা গৃহে 
' রী 


শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা ৩৫ 


রুদ্ধ থাকিলেও আত্মরক্ষিত ন| হইলে অরক্ষিত,” ইহাতেই * 
আমাদের এরূপ অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে ন! 
যে, মন্ুন্হতার বনপূর্ব হইতেই অবরোধপ্রধ1 চলিয়া আসি- 
তেছে। আমাদের আবহমান কাল হইতে এক সংস্কার চলিয়। 
আমিতেছে যে মন্ুস্থতির পর্কেই খৈদিককাল। অনেকে ইহ! 
"অস্বীকার করিলেও আমর! ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ ন! 
পাইলে এই সংস্কার পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ । বরঞ্চ মনুস্থৃতির 
অনেকস্থানে আমরা বৈদিককালের ছায়া অনুভব করিতে ও 
পারি। স্বৃতরাং মন্থংহিতার বহপূর্ববাবধি স্ত্রীলোকের 'অব- 
রোধগ্রথ কিরূপ ছিল দেখিতে গেলে দেখিতে হইবে যে 
বৈদিককালে স্ত্রীলোকের অবস্থা! কিরূপ ছিল। খণ্েদ, গৃহাসুত্র 
প্রতি শ্রতিগ্রস্থ এই অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের একমাত্র 
অবলম্বন। অনেকের ধারণা আছে যে শ্রতিগ্রস্থে, অন্ততঃ 
খ্খ্েদে, বৈরিককালের স্ত্রীলোকদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা 
অর্থাৎ ত'হারা যাহাকে স্বাধীনতা বলেন তাহা উল্লিখিত 
দৃষ্ট হয় €বং বৈদ্দিককালে বাল্যবিবাহ বা অবরোধপ্রথাও 
ছিল না; এবং সেই সঙ্গে তাহাদের ইহাও ধারণ আছে, 
ছে মন অন্ততঃ এইভ্কয়েকটা বিষয়ে বেদবিরুদ্ধ পথে গিয়া! 
সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন-- অর্থাৎ মন্থুই 
র্ধপ্রথম বাল্য নঙ্গে সঙ্গে অবরোধগ্রথার প্রবর্তন 
করিয়া স্্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। তাহীদের আর- 
একটা সংস্কার এই যে যৌননবিবাহ ও স্ত্ীস্বাধীনত! এবং বাল্য 
বিবাহ ও অবরোধগ্রথ| পরস্পর একাস্ত সহযোগী । বল! বাহুল্য 
থে তাহায়। এই উভয় একার সংস্কার পাশ্চান্য পণ্ডিত্দিগের 
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নিকট হইতে ধার করিয়া পাইয়াছেন, কিন্ত তাহাতে আপনাদের 
স্বাবীনচিস্তা প্রয়োগ করিতে অবসর পান নাই। পাশ্চান্তয 
প্রণ্ডিতদ্ধিগের অধ্যবসায় ও গবেষণার প্রতি যখথোচিত লম্মান, 
দেখাইয়াও আমর! বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বৈদিককালের 
সত্রীলোকদের অবস্থা পর্ধ্যালোচনাকালেই দেখিতে পাইব যে 
তাঁহাদের এই সংস্কার ভ্রান্ত। মনু নিজেও বলিয়াছেন যে তিনি 
যেকোন ব্যক্তির ষে কোন ধন বলিয়াছেন, মে সকলই বেদে অভি- 
হিত হইয়াছে, (১) এবং সকল শান্ত্রকার একবাক্যে মন্থুসংহিতার 
বেদমুলকত্বহেতু শ্রেঠস্ব শ্বীকার করিয়াছেন (২); আমরাও 
দেখিব ষে প্রকৃতই মনু বেদেরই অচসরণ করিয়া অবরোধপ্রথ। 
রক্ষা করিয়াছেন এবং নিতাস্ত আবশ্যক না হইলে বাল্যবিবাহ 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ষে শ্রুতিগ্রন্থে যে 
'সকল বিধি ও বৈদিক কালের আচারপন্ধঠি দৃষ্ট হয়, মঙ্গলা- 
কাজ্জী মন্থ তাহার সংহিতায় সেই সকল বিধিবদ্ধ করিয়া সংস্কৃত 
আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। 

বেদ খুলিলেই দেখিতে পাই যে দেবোদ্দেশে যাগষজ্ঞ তখন- 
কার একটা প্রধান কার্য ছিল। ধর্মপাধন এই সকল ক্রিয়া" 
কলাপে স্ত্রীলোকের! কোনন্ধপ দ্বিধ! না করিয়া! যোগ দিতেন। 
বেদে আছে যে যজ্তে নারী প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন 
অভ্যাল করে)” “যখন * আর্য *স্ঠ্পীর্থ সংগ্রামে ব্যাপ্ত 
(১ বঃ কশ্চিৎ কল্তচিদ্ধমে! মুন! পরিকীত্তিত:। 
“. অনর্বোষ্ভিছিতে| বেদে নর্জানমন্ে! হি সঃ 

174২) মধর্ধ বিপরীক্ক! বা ল! শ্মতিন প্রশন্ততে। 


মনি 02:” 
8, শে 
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থাকেন, তখন গত্ঠী * * অভীষ্টবর্ী ইন্্রকে যক্তগৃছে আহ্বান, 
করেন।” (১) অনেকস্থলে ব্দেখু যায় যে স্ত্রীপুরুষে একত্র যক্ত 
দিম্পাদন করিতেন । (২) মন্ুসংহিতায় আমর! দেখিয়া আমি- 
তেছি যে স্ত্রালোকের যথেষ্ট সম্মান ছিল) বেদে দেখিতে পাই 
যে বৈদিককালেও স্ত্রীলোকের! যথেষ্ট সম্মানিত হইচ্যেন। বেদে 
আছে “যদি পিতামাতি! পুত্র ও কন্ত। উভয়কেই উৎপাদন করেন, 
তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম করেন 
এবং অন্ত সন্মানিত হয়েন।” (৩) বৈদিক খষিরা স্ত্রীলোকের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া 'জায়াই গৃহ? (খখ্েদ ওম, ৫৩, 
৪ধ) বলিন্ব! উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গৃস্ৃস্থত্রে ও স্ত্রীলোকের 
প্রতি ঠিক এইরূপ সম্মানের কথা দেখিতে পাই। গোভিলীয় 
গৃহৃহুতে দেখি "গৃহাঃ পত্ী” (৪) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
গৃহ্থ অগ্নিতে পত্ধীর হোম করিবার বিধি দেওয়! হইয়াছে। 
উপরে যে দকল উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্ট অনুমান 
(১) “যন্ধ মাধ্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে” খট১টম২ নু 
“যদ সমর্যং ব্যচেদৃঘাব! দীর্ঘং ধদাীজিমতাখ্যদর্যঃ। 
অচিক্রদ্ধষণং পদ্রাচ্ছাদ্ুরোণ আনিশিতং সোমসুতিঃ ৫ ৪ষ, ২৪নু ৮খ 
(২) ভবতে মর্ষে! মিথুন] বজন্রঃ ৮ ১ম, ১৭৩সু, ২ 
(2) প্যদী মাতরো জন কজন: কর! স্ছকূতোরণয বন্ধন্‌ ॥ ৩ম, ৩১৭ ২ 
, €&) ইহার অর্থে আ্ধাম্পদ সত্ব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিয়াছেন-“পড়ী 
গৃহকার্ধ্যের উপযোগিনী* আমার কিন্তু বোধ হয়-ঘে বেদের কনুলরণ করিয়া 
"পৃত্তীই গৃহ” এইরূপ অর্থ করিলেই দুলঙ্গত হইত। গোভিজ স্থৃহসথত্র ১প্র, 
ঞখ। ১৫স্‌ দেখ । স্মৃতিশাস্ত্েরও গগৃহিণী গৃহমুচাতে* এই উ্তি দ্বারা শেষোক্ত 
সর্থ ই সমর্ধিত হইতেছে। 


৩৮: আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


হয় যে, বৈদিক কালে আর্ষ্যেরা স্ত্রীলোকের যথার্থ সম্মান ও 
মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে জানিতেন_। খবির! স্ত্রীলোককে প্রধানতঃ 
গৃহকার্ধ্ের উপযোগী বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু পূর্ধ্বেই বলিয়ান্ধি 
ছে, তাহারা ধর্্ঘলাধন ষাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের কালে 
অস্তঃপুরের বাহিরে আসিতে কুন্তিত হইতেন না) তবে বাছিরে 
আসিবার কালে সংবৃত হইয়] আসিতেন। (১) অন্তান্ত বিশেষ 
কারণ উপস্থিত হইলেও দেখ। যায় ষে তাহারা সর্বসমক্ষে উপস্থিত 
হুইতেন। বিবাহের পর যখন বধূ নববিবাহিত স্বামীর 
সহিত স্বামীগৃহে উপস্থিত হইতেন, তখন সুলক্ষণা পুরছ্ধবীগণই 
তাহাদিগকে অভার্থনা পূর্বক যান হইতে অবতরণ করাইতেন। 
€(২) আবার দেখ! যার যে, বিশেষ গ্রয়োজ্জন পড়িলে বৈদিক- 
রমণী সমরক্ষেত্রে ্াড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন ন1। খন্থেদের 
দশম মণ্ডলের ১০২ সুক্তে দেখ! যায় যে মুদগলখবির পত়ী কিরূপ 
বীরত্বের সহিত শক্রপক্ষের গাভীহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
এইরূপ ছুই চারিটা ব্যতিরেকস্থল দেখ! যায় বলিয়। যে তখন 
অবরোধপ্রথা ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্তব্য 
নছে। বরঞ্চ ব্যতিরেকই নিয়মের প্রমাণ এই প্রবচনের ছ্বারা 
বৈদিক কালে অবরোধ প্রথার অস্তিত্বই সওীমাণ হইতেছে । একটি 
নিয়ম স্থ প্রতিঠিত দেখিতে পাই যে লোকে সাধারণ কোন ঘটনার 
উর্লেখ করিতে উদ্াক্ত নহে। বাইন্বীিতিছে, প্রাবীমাত্েই 
উদর পূরণ করিয়। থাকে এই সকল সাধারণ ঘটন! অতি 


ভাপ 





0 খখ্থেদ »স, ১৭ন, এ?) হওক, ২৩ধ বেখ। 
(২) গোভিল গৃহ্হুতর, ঘপ্র, ৪ই, ৬--৯ 2 
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প্রয়োজনীয় ঘটন| হইলেও কে তাহ! লক্ষ্য করে এবং কর়খান| 
পুস্তকেই বা তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়? 
কিন্তু যদি একদিন বিষম ঝটিক1 আমিল অথবা যদি কোন প্রাণী 
উদরপূরণ না করিয়। বহুদিবস সুস্থশরীরে জীবিত থাকিল, তবেই 
দেখিতে দেখিতে পুস্তকে পত্রিকায় তাহার কত ভাবে, কত.ছন্দে 
উল্লেখ দেখা যায়। এই নিয়ম সত্য হইলে আমর! নিঃসংশয়ে 
ধলিতে পারি যে বৈদিক কালে অবরোধপ্রথা আধ্যদিগ্রের মধ্যে 
সাধারণভাবে প্রচপিত ছিল বলিয়া বেদে তাহার কোনই উল্লেখ 
দেখা যায় না) কেবল যে ষেবিশেষ ঘটনান্থত্রে কোন বিশিষ্ট 
রমণী অথবা সাধারণত ভ্ত্রীলোকমাত্রেই অন্তঃপুরে আবন্ধ' না 
থাকিয়া! প্রকাস্ে বহির্গত হইক়াছিলেন, তাঁহারই উল্লেখ দেখিতে 
পাই। এই সকল প্রমাণ অবলম্বনে আমাদের অনুমান হয় যে 
বৈদিক কালাবধি আর্ধাদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল, 
এবং মহধি মন্্ স্রীলোকদিগের মাতৃত্ব বিকশিত করাইবার অন্ত 
তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া, একটা প্রণালীর মধ্যে আনয়ন করিয়! 
বলিয়া! গেলেন ঘে “ন স্ত্রী শ্বাতত্র্যমর্থতি* জ্রীলোক স্বাতস্তর্যের 
যোগ্য নহে। রর 
্ 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্্রস্ঠীকুর বিরচিত আর্ধ্যরমতীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা 
বিষয়ক চতুর্থ আলোচনা সমাধ। 


পঞ্চম আলোচনা--শাস্ত্রে যৌবনবিবাহ | 


পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির 
ধারণ এই যে, অবরোধপ্রথার সহিত্ত বাল্যবিবাহের ঘনিষ্ট 
সন্বন্ধ আছে এবং বৈদিককালে এই ছুইটির কোনটাই প্রচলিত 
ছিল ন!, মনুই প্রথম এই ছুইটা প্রবপ্তিত করিয়া অমঙ্গলের পথ 
প্রশস্ত করিয়! দিয়াছেন। আমর! দেখিয়া আনলাম যে 
অবরোধপ্রথ| বৈদিককাল হইতে চলিয়া আমিয়াছে এবং তাহ 
মঙ্গলজনক বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইতেছে না। 
এবারে আমর! দেখিব যে অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের 
কোন অপরিহার্য সন্ধ নাই, এবং বৈদিককালে অবরোধ প্রথা 
সত্তেও যৌবন-বিবাহ প্রচধিত ছিল, আর মনও বাল্যবিবাহের 
সপক্ষ নহেন। বেদে আছে “যুবতী জায়! পাইলে গুণী ব্যক্তিও 
যেরূপ তাহার প্রতি জুদ্ধ হন না”) (১) “যে কোন কন্ধ] 
পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়। আছে, তাহার নিকটে গমন 
কর” (২) প্নিতগ্ববতী অস্ত'অবিবাহিত| নারীর নিকটে যাও, 
তাহাকে পত্ধী করিয়া শ্বামিসংসর্গিন|ী করিয়া দাও।” (৩) 
এই সকল উক্তি হইতে কি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে ন! যে 
বৈধিককালে যৌবনবিবাহ প্রচলিতঞ্হগ্র ? গোভিলগৃহহত্রে 
বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে তখনকার কালে 
স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহের পক্ষে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। 





(১) ৮ম, হম) ২৯ (২) ১০ম। ৮৮ ২১। 
(৩) ১০ম১ রস, ২২1 
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পৌভিল বলেন বিবাহকালে বামপার্খবর্তিনী “কন্ঠ স্বীয় দক্ষিণ- 
হস্তের দ্বারা বরের দক্ষিণস্বন্ধ ম্পর্শ করিয়া! থাকিবে” এব্‌ং 
“হোমের পর উভয়ে উপোখান কারবে* (৪) অর্থাৎ উত্থানকালে 
' বরের বামহস্ত কন্তার পৃষ্ঠ হইয়। বামস্কন্ধে এবং কন্তার দক্ষিণ- 
হস্ত পৃষ্ঠ হইয়। বরের দক্ষিণশ্কন্ধে থাকিবে ।” (৫) যদি ইংরাঁজ- 
দিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় পুরাতন উপানহ নিক্ষেপ পূর্বকালের 
প্রচলিত আস্থর বিবাছের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, 
তবে গোভিলোক্ত এই আচার ষে যৌবনবিবাহেরই সমর্থক, এ 
কথা কি প্রকারে অন্বীকার করিব? নববিবাহিত যানাকঢ় 
বধুকে স্বামীভবনে প্রথম অবতরণকালে বামদেব্য সামগান 
করিতে হইত। ইহা অষ্টমবর্ষের গৌরীলক্ষণাক্রান্ত। কন্তার কর্ম 
নহে, তাহা বলা বাহুল্য। যাই হউক, বেদে যে যৌবনবিবাহ 
সমর্থিত এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের কোনই 
মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার উপরে অধিক বাক্য 
প্রয়োগ অনাবশ্যক 1 
এই যৌবনবিবাহের উল্লেখস্ত্রে আমরা! একটা কথা বলিয়া 
রাখি। বর্তমানকালে আমাদের অনেকে, বিশেষত প্রাচীনপ্রধার 
পক্ষপাতী অনেকে মনেঞ করেন যে ব্যভিচার গুভৃতি দোষের 
একটা প্রধান কারণ স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহ। আমার তাহা 
ঠিক বলিয়। মনে হর লঃনর্ষে কল আত্রীলোকের হৃদয় দুষিত, 





(৪) পূর্ে কাস্তে দক্ষিণতঃ পাধি গ্রাহস্টোপবিশতভি ছক্ষিণেন পাণিন! 
মক্ষিণমংলমন্ারন্ধাপাঃ গোভিল গু হু শপ্র, ১খ ২৩--২৬। 
(৫) নত্যব্রত নামশ্রমী মহাশক্বে। অনথবাদ। 


৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


তাহাদের বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবনবিবাহুই হউক, তাঁহার 
মন্দ কর্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেই ; যাছাদের সাধু হবদয়, 
তাহার মন্দ কর্মের দিকে কিছুতেই যাইবে না। অনেকে 
বলেন যে বাল্যধিবাহে, ভগ্মী যেরূপ ভাইকে শ্্রীতি করে সেইরূপ. 
স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করিতে শিখে। আমার মতে স্থামীস্ত্ীর 
ভালবাস! আর একটু প্রগাঢ় হওয়া আবশ্তক। যৌবনের প্রথম 
উন্মেষে যখন হুদয়ে নব অনুরাগের হুত্রপাঁত হইতে থাকে, সেই 
সময়ে বিবাহ হইলে সেই নবোম্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ 
স্বামীর দেহ মন আচ্ছাদিত করিয়া বদ্ধিত হইতে থাকিবে। 
ব্যাসদেব তাহার মহাভারতে যৌবনবিবাহ্নের সমর্থন করিয়! 
বলিয়াছেন যে “যৌবনবিবাহেই সন্তানগণ ও স্ত্রীর প্রতি অঙ্থ্‌- 
রাগ হীন হয় না।” (১) আর বৈদিককালেও স্ত্রীলোকের ব্যভি- 
চার, পতিবিদ্বেষ প্রভৃতির অস্তিত্ব যে ছিল তাহা বেদের অনেক 
হলেই দেখ! যায়। (২) কিন্ত ভ্ঞানবান ধষিদের কেহই একথ! 
বলেন নাই যে এই নকল দোষের মূল যৌবনবিবাহ। রক্ষকের 
অভাব, বৈধব্য ও দ্যুতক্রীড়া, অর্থলোভ এবং দ্যুতক্রীড়াতে 
স্বামীর আত্মনাশ ও স্ত্রীপরিভ্যাগ এই সকল যে স্ত্রীপোকের 
দোষের কারণ হয়, বেদে তাহার স্প্ই উল্লেখ দেখা যায়। বেদের 
একটি সুক্তে দু[তক্রীড়ার কুফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, 
আমি তাহার একাংশ উদ্ধত করিত্ঞি্“আমার এই রূপবন্তী 
পত্ধী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই কখন আমার, 
নিকট লক্জিত হয় নাই। নেই পত়্ী আমার নিজের ও আমার 
(২) খন্বেধ 81৫1৬, এবং মল ১অ ১৭। | 


শান্ত্রে যৌবনবিবাহ। ৪৩ 


রন্ধুবর্গের বিশেষ দেবা শুভ্রা করিত। কিন্তু একমাত্র পাশার্৮৮ 
অনুরোধে আমি সেই পরম জনুরাগিনী ভার্ধা ত্যাগ করিলাম । 
যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বঙ্ধ তাহার উপর বিরক্ত, 
"স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, দি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞ1 . 
করে, দিবার লোক কেহ নাই । * * * পাশার আকর্ষণ বিষম 
কঠিন; যদ্দি কাহারে! ধনের প্রতি গাশার লোভদৃষ্টি পতিত্ত 
ছয়, তাহ! হইলে উহার পত্বীকে অন্তে স্পর্শ করে। * * * দূত - 
কারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াই- 
তেছে, ভাবিয়! তাহার মাতা আকুল। * * * আপনার স্ত্রীর 
দশ! দেখিয়া দৃতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্ত ব্যক্তির স্ত্রীর 
সৌভাগা ও সুন্দর অট্রালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। 
সে হয়ত পরাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনা পূর্বক গতিবিধি করিয়াছে, 
কিন্তু সন্ধার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীতনিবারণের জন্ত 
অগ্নিসেবা করিতে হর।* (১) 
মনুনংহিতায়ও আমরা দেখি যে, মদ্যপান, হুর্জনসংসর্গ, 
পতিবিরহ, যথেচ্ছ! বিচরণ, অকালনিদ্রা ও পরগৃহবাঁস এই ছয়টা 
স্রীলোকের দোষের কারণ বল্সিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু 
. তাহার কুত্রাপি যৌবনববাহ যে ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ, এরূপ. 
উল্লেখ নাই। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মন্থসংহিতায় 
যখন যৌৰনবিবাহেরস্স্উদ্লেথ নাই, তখন তাহার স্ত্রীর দূষণ বলিয়। 
উল্লেখ থাকিবার কোন কারণ নাই । আমর! কিন্তু দেখিব ধে 
মন্থ যৌবনবিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, তবে নিতান্ত বিশেষ 
কারণ থাকিলে তিনি বাল্যবিবাহ দিতেও নিষেধ করেন নাই। 





(১) খং ১*ম) ৩৪ সু। 


হই আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ৷ 


একথায় মনেকে বিস্মিত হইতে পারেন, কারণ তাহাদের চিয়, 
পোধিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ইহা উক্ত হুইল) কিন্তু যখন বেছে 
যৌবনবিবাঁহের উল্লেখ আছে, তখন মন্গুও যে বেদের অনুমরণ 
করিয়া তাহারই বিধি দিবেন, ইহ1 আর আশ্চর্য কি--বরঞ্চ মন্তু' 
ধদি বিনা কারণেও বাঙ্যবিবাহছ মাত্রেরই বিধি দিতেন, 
তাহাতেই আমর! অধিক আশ্চর্যা হইতাম। | 

যাই হৌকৃ্‌, এখন দেখা যাউক যে মন্থ বিবাহ সম্বন্ধে 
কিন্ধপ বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি উৎকৃষ্ট ও 
ক্বপগুণাদিসম্পন্ন পাত্র পাওয়া বায় তবে কন্তা বিবাহের যোগ্য 
বর়ঃক্রম প্রাপ্ত না হইলেও পাত্রটাকে হাতছাড়া! করিবার 
অপেক্ষা তাহার সহিত সেই অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্তার বিবাহ 
দিবে। (১) কিন্তু যদি উপধুক্ত গুণবান্‌ পাত্র না পাওয়া যার, 
আর মনুকে যদি মানিতে হয়, তবে এই অবস্থায় কন্তা প্রাপ্ত- 
যৌবন হইলেও পিতৃগৃহে আমরণ অপেক্ষা করিবে) মনু 
বড়ই জোরের সহিত আদেশ করিতেছেন যে গুণহীন পাত্রে 
পিতা পকদাপি" প্রাপ্তযৌবনা কন্তাকেও সম্প্রদান করিবে 
ন!। (২) ভাষ্যকার মেধাতিঘি খ্ধিও তাহার ভাষ্য লিখিয়া- 





(১ উৎকৃষ্টাক্লাভিরূপাক়্ বরা সদৃশা চ। 
অপ্রাপ্তামপি তাং তশ্মৈ কন্ঠাং দদ্যাৎ যখিগ॥ 'পি' শের ছার। 
"হতছাড়! করিধার অপেক্ষ।” এই ভাবার্ধ আসিতেছে না৷ কি? 
(২) উৎকষ্টায়াভিরপায় বরায় নৃশায় চ। 
অপ্রাপ্তাযপি তাং তন্গৈ কন্সাং দধ্যাৎ যখাবিধি ॥ * 
ফামমামরণাতিষেদগহে কন্$,মত্যপি। 
নৈৈনা প্রযচ্ছে ,গপহীনায় কহিটিৎ॥ ১অ, ৮৮৮১ 


পার্ত্রে যৌবনবিবাহ ৫ 


ছেন থে যৌবনসঞ্চারের (খতুমতী হইবার) পূর্বে কন্াদান” 
অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্রলাঁভ না করিলে বিবাহ 
দিবে না। 

পূর্বেই বলিয়! আসিলাঁম যে মন্ুর মতে উপযুক্ত বর প্রাপ্ত 
হইলে কন্ঠার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার অল্লাধিক তারতমা থাকিলেও . 
কগ্া সম্প্রদান কর্তব্য । এখন কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে এই ষে 
কন্তাকে কখন্‌ বিবাহের উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক! বলিয়া বোধ কর! 
ধাইবে? ইহার উত্তরে মন বলেন যে যৌবনের হুত্রপাত হইবার 
তিন বৎসরের পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল বলিয়া জানিতে 
হইবে। প্কুমারী কন্যা খতুমতী হইবার পর তিন বংদর 
উদীক্ষা (১) পূর্বক কালযাপন করিবে; তাহার পরে সদৃশ পতি 
লাভ করিবে» (২) ভাষ্যকারের মতে যৌবনসঞ্চারের ( বা 
খতুদর্শনের ) কাল দ্বাদশ বতদর--“খাতুদর্শনঞ্চ দ্বাদপবর্ষাণামিতি : 





€১ উদীক্ষা* কীলযাপন করিবার অর্থে ব্যবহূত হইয়াছে ঃ আমার 
বোধ হয়, *প্রতীক্ষা” বা “অপেক্ষার অর্থের নহিত “উদীক্ষাণ্র অর্থ কিছু 
বিশেষভাবে তিন্ন। পউদীক্ষাতেত প্রতীক্ষীর ভাব যেন থাকিয়াও নাই বলিয়া 
বোধ হয়। র্‌ 
€২) “ত্রীণি বর্ধাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যাতুমতী সতী । 

উর্ধস্ত কালাদেতন্মান্তিন্দত সদৃশং পতিং ॥ ৯অ, »* 

ইহার টীকায় টাকাঁকারগণ লিধিয়াছেন যে ধডুমতী হইবার তিন বৎসরের 
পরেই কণ্ঠ! হ্যন্বরা হইবে। একথা তাহারা এই 'শ্লাকে যে কোথায় পাই- 
লেন তাহা আমরা ফলিতে পারিলাম না। এই নকল টাকাদি দেখিয়া! সাধারণ 
লোকে কণ্ঠার যৌবনবিবাহ দিতে ভয় প্রাণ্ড হয়! কোন্ অবস্থায় কন্তা 
্য়ন্বরা হইবে, তাহা মনু তে! নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। 


১৬ আধ্যরমণীর শিক্ষ ও শ্বাধীনতা | 


শ্ধুচাতে ।+ মন্গুর ইন্থাই মজ বলিয়া বোধ হয়; কারণ তিনি 
বিবাহের উপযুক্ত বনের ন্যুনকর ভ্বাদশবৎসর নির্দিষ্ট করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি বলেন এত্রিংশন্বর্ষো বছেৎ কন্তাং হদ্যাং 
স্বাদশবার্ধিকীং* অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ ভ্বাদশবার্ধিকী 
ফন্তাকে বিবাহ করিবে কিন্তু সেই কন্তার হৃদ্য অর্থাৎ সহজ 
কথায় “বাড়ন্ত হইয়া হৃদয্নের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্তক।' 
আমাদের অনুমান হয় যে, তখন অনেক লোকে ধনলোভ 
প্রভৃতি নানা কারণে একদিকে যেমন কন্তাসম্প্রদানে বিলম্ব 
করিত, সেইরূপ অনেক সময় অতি অল্নবয়স্কা বালিকার ও বিবাহ 
দিত। (১) ভাই মন্থ দেশাচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার 
করিয়া বলিলেন যে, “অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্টবৎসর 
বয়স্ক! বালিকাকে বিবাহ করিখে) কিন্তু ছুই বিকলের মধ্যে 
. বাহার! সত্বর হুইয়! শোযষোক্ত বিকল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ 
বাতিকাবিবাহ করেন, তাহার! ধর্থে ব| সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে 
. অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঙার! উন্নতির পরিবর্তে শীস্রই 
আবনতি প্রাপ্ত হন। এত্রা্টবর্ষোইবর্ষান্থ! ধর্পে সীদতি সত্বর$1 
ইহাতেই বোধ হইতেছে যে ধোৌঁড়শ বৎসরই মন্থর মতে কন্তা- 
সম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। তবে এ স্ময়েও অনুপযৃক্ত গুধ- 
হীন পাত্রে কন্তাদান নিতান্তই অনুচিত, তাহাও মন বলিয়। 
দিয়াছেন। কিন্তু যদি এমন হয় খৈ-উপঘুক্ত পাত্র উপস্থিত 
হইয়াছে এবং কন্তার যোড়ণ বৎসর বয়দও হইয়াছে অথচ অভি- 


(১) “বনার্িনোহপি বালাং বিষাহয়্থি 
৯খ, ৮৮ ক্বোকের মেভাষ্য 


শান্ত্রে যৌবনবিবাহু। ৪৭ 


তাবকের! অর্থলোভবশতঃ বা অন্ত কোন তুচ্ছ কারণে স্:৫এ 
পাত্রকে কন্তাসন্প্রদানে অসম্মত হন, তাহ হইলে ক শ্বর়ং 
বিবাহ করিলেও পাপভাক্‌: হইবে না এবং যাহাকে বিৰাহ 
করিবে সেও সেইরূপ পাপভাক্‌ হইবে না। (১) তবেই 
বিবাহের বয়স নির্ধারণ সম্বন্ধে মন্থর মত এই দেখিতেছি বে 
ঘাল্যবিবাঁঞ্ছের (যথা, ২৪ ৰৎসর বয় পুরুষের সহিত আট বৎ- 
সর বয়স্ক! কন্তার বিবাহের ) ফল ধর্মবিষয়ে অবসাদ ; ন্যনকল্পে 
ব্রিববৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বৎসরের “বাড়ন্ত” কন্তাকে বিবাহ 
করিতে প্পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তমকল্প এই যে অন্যুন 
!্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ অন্যান যোড়শবৎসর বয়স্কা কন্তাকে 
বাহ করিবে। এখন, মন্গুর এইরূপ বিধি থাকিলেও যদি অন্ত 
“কোন স্থৃতিকার ইহার বিপরীত কথা বলেন, তাহ। অগ্রাহ হইবে, 
রর কথ বোধ হয় শাস্ত্রপক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করি, 
(বেন না, কারণ “মনর্ধবিপরীত| যাস স্মৃতি নন প্রশস্ততে 1» 
আমরা সন্বর্তংহিতায় দেখি যে খতুমতী হইবার পূর্বেই দশম 
(বসরবযসা কন্তার বিবাহই প্রশস্ত। তিনি প্দরশবর্! ভবেৎ 
 কন্তা সুত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
পশ্ধতুমতী হইবার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য / কষ্টবর্ীয়া 
বালিকার বিবাহ (শক্য); কিন্তু কন্ার (জ্বর্থাৎ দশবর্ষীয়ার) 
বিবাহই প্রশস্ত / €২) পরাশরের মতে দশম হইতে দ্বাদশ বৎস" 





(১) অদীয়মানা তারমতিগচ্ছেদ যদি স্বয়ং। 
ইননঃকিঞিদবাঞ্জোতি নচ বং লাখিগচ্ছতি॥* ১আ,৫১ 

(২ তক্সাদ্িবাহয়েৎ কন্তাং যাব সতী গুবে। 
হিধাহোৎইঈবরধাযা। ক্তায়াত্ম প্রশস্াত ॥ লন্র্ব। 


৪৮ আর্ধ্রমণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনতা । 


স্২১৫রের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্ার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। (১) অন্ান্ত 
স্থৃতিকারদিগের এই সকল কথা আমার কেবলমাত্র অর্থবাদ 
বলিয়া বোধ হয়। কন্যার হৃদয়ে খতুমতী হুইবার পর পাছে 
এতটুকুও আচড় লাগে, তাহারই অতিমাত্র ভয়ে তাহারা খতৃ- 
মতী হইতে না| হইতে কন্তার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়! নিশ্চিত 
হুইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্ান্ত স্বতিকারদিগের মধ্যে কেবল 
ৰশিষ্ঠ ও বৌধায়ন মন্তুর মত বেশ অনুসরণ করিয়াছেন দেখিতে 
পাই। বশিষ্ঠ বলেন “কুমারী খতুমতী হুইয়! তিন বৎসর অপেক্ষা 
করিবে; তিন বৎসরের উর্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে 7+ 
“পিতা খতুকাল-ভয়হেতু “নগিকা” কন্তা দান করিবে, কারণ 
কন্তা খতৃমতী হইয়! ( অধিককাল ) অপেক্ষা! করিলে পিত! দোষ 
প্রাপ্ত হয়েন ; উপযুক্ত পাত্র কর্তৃক অভিষাচ্যমান এবং বিবাছেচ্ছু 


০০ 





অনেকেই শেষ পংজ্তির অর্থ করেল যে অষ্টমবধয় বস্তার বিবাহই 
প্রশস্ত ; কিন্ত আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথম পংক্তির সহিত্ভ 
শেষ পংক্তির বিশেষ সম্পর্ক নাই। প্রথম পংক্তিতে খতুমতী হইবার পূর্বোই 
বিবাহের কধা আছে; ত'হার নহিত “কিন্ত অষটবর্ষীরার বিবাহ প্রশস্ত এ 
কথার কোন সঙ্বন্ধ দেখা যায় না, কারণ অইবধে খতুমত্তী হইবার কোন 
ন্তবই নাই। এই কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে শেষ পংক্রির প্রথম চরণের 
প্রতিযোগিতা সম্পর্কেই *কিন্ত" ব্যবহার করিয়া “কন্তা" বিবাছ্রই প্রশক্জত] 
উক্ত হইয়াছে। 
(১) শষ্টর্যা ভবেদ্লোরী লবদর্ধা তু রোহিণী। 
দশবর্ধী ভবেৎ কম্া! অতউর্ধং রজস্বলা ॥ 
্রাপ্তে তু ্বাদশে বর্ধে বঃ কল্তাং ন প্রবচ্ছতি। 
মানি মানি রলন্তস্তাঃ পিঘত্তি পিতরঃ শ্বয়ং। *স অব) ৯.-৭ 


শানে যৌবনবিবাই । ৪5 


(অপ্রদত্ত থাকিলে) যতবার খতুমতী হয়েন, ততবার, 
ঠটাছার পিতামাতা ভ্রণহত্যার পাঁপভাগী হয়েন।” (১) যাই, 
হীক, আমর! দেখি যে প্রামাণিক কোন সংহিতাগ্রন্থে অষ্ট 
র্যায়া বালিকার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার 

'কোন কথাই উক্ত হয় নাই, অনেকপুলিতে দশবর্ষীয়া কন্তা- 
দানের মাহাব্য কীর্তিত দেখা যায় এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক 
স্থৃতি মন্ুসংহিতাতে যৌবনবিবাহই সমর্থিত হুইয়াছে। গৌরী- 
মানের মাহাত্মা এই দূর্বল বাঙ্গালী জাতিকে আরও দুর্বল করি- 
জন্ত কিরূপে তাহাদের অন্তরাঁসন গ্রহণ করিল তাহা বৃল! 
সহ নহে এবং সে বিষয়ের অন্ুনন্ধীন করিতে গেলেও এক- 








(১) কুমার্যযতুমতী তরিবর্ধাগ্যুপানীতোর্ধং ত্রিভ্যো বধেতযঃ পতিং খিদ্দেখ 
তুল্যং। * % ৯ 


গ্লিকাং করা মৃত্ুকালভয়াৎ পিতা । খতৃমতাং হি তিষঠভ্যাং দোষঃ 
রমূচ্ছতি ॥ যাব্চ্চ কন্তামতবঃ স্পৃশত্তি তু'লোঃ সফামামতিযাচ্য মানাং। 
ভাবস্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃতামিতি ধর্শববাদঃ ॥ ১৭ 
ধায়নও বলেন £-*ত্রীণি বধধাণ্‌[তুমতীং ষঃ কন্যাং ন প্রষচ্ছাতি। 
সতুল্যং জণহ যায় দোষমৃচ্ছত্যলংশয়ং॥ 
নযাচষ্ে চেদেবং স্তাঁৎ যাচতে চে পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
একৈকন্সিম্নতো। দোষং পাতকং মন্ুরব্রধীৎ ॥ 
্রীণি ব্ষাণ্যতুমতী কাংক্ষেত পিতৃশাননমূ । 
ততশ্চতুর্ধে বষেতু বিন্দেত সদৃশং পতিং ॥ 
রর অবিদ)মানে লদৃশে গণহীনমপি শ্রয়েৎ ॥ 
এই উদ্থির শেষ পংক্তির অর্থে আমি এই'প বুঝি যে হদি খাতুমতী হইবার 
নম বৎসরের উর্ধে কন্ত! সদৃশ পতির অভাষে গুণহীন কোন পান্রের প্রন্ধি 
উন্রক্ত হয়, তবে তাহাকেও বিবাহ করিগে পাপভাক্‌ হইবে না। 
৫ 


০ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও হ্বাধীনতা | 


১ খানি বৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হয়। মরীচিসংহিত! 
নামক একখানি মাত্র সংহিতান়্ আছে যে গৌরীদানের ফল 
্বর্ঘধাম, নবমবর্ষীয়। রোহিণীদানের ফল বৈকুঠঠধাম এবং কন্তা- 
জানের ফল ব্রদ্ধধাম লাভ। জুতরাং মরীচিরও মতে দেখি কন্তা- 
দানই শ্রেষ্ঠ । রি 
বশিষ্ঠোক্তিতে আমর দেখিয়াছি যে “নগ্রিক1+-সম্প্রদানের 
কথা আছে। অনেক আচার্ধ্য এই নগ্নিক। অর্থে অতি বালিকা 
অর্থাৎ যখন বালিকার! উপযুক্তরূপে বন্ত্র পথ্যন্ত পরিধান করিতে 
সমর্থ হয় না, সেই অর্থ ধরিয়া শৈশববিবাহ সমর্থন করিতে 
উদ্যত হয়েন। আমার বোধ হয়, যেমন অষ্টবর্ষীয়া বালিকার 
গৌরী, নধবর্ষীয়ার রোহিী নাম পারিভাষিকরূপে গৃহীত 
হইয়াছিল, সেইরূপ নগ্রিক! শব্দটা অনৃতুমতী কন্যার পারিভাষিক 
শবরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আমর! দেখিয়াছি যে বৈদিককালে 
 যৌবনবিবাহই প্রচলিত ছিল এবং গোভিলগৃহাস্ত্রোক্ত বৈঝা- 
হিক আচারপদ্ধতি হইতে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। 
কিন্ত এই গৃহস্থত্রের একস্থানে আছে যে বিবাহকর্ম্ে "নগ্রিকা* 
কন্তাই শ্রেষ্ঠ। (১) ইহার" অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত সত্যব্রত 
সামশ্রমী মহাশয় করিলেন “যে কষ্ঠার খতু প্রকাশ পায় 
নাই)” কিন্ত ইহার পরে আর একটু বিস্তৃত ব্যাথ্যা করিতে 
যাইয়া এবং নিজের পূর্বসঞ্চিত ভাদকে সমর্থন করিতে 
যাইয়া! বলিলেন, “অথবা খতু গ্রকাশ পাইলেও কুচোথান হয় 
নাই, এরূপ অপ্রাপ্তযৌবনা,/” “বিশেষতঃ এ কন্ঠা। উলক্গভাবে 
খেল! করিতে লজ্জিত নাহুয়, এরূপ বয়সের হইলেই ভাল 
(১) ওপর, ৪খ, সনু 


শাস্ত্রে ফৌবনবিবাহ । ₹৯ 


হয়)” হাক কিবিসদৃশ ব্যাখ্যা! আমাদের শাস্ত্র আলোচপা 
করিম যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে নরিকার্শব 
অনৃতুক1 কন্যার পারিভাষিক শব্ধমাত্র। নগ্লিকা অর্থে অতি 
ৰালিক! ব! শিশু অর্থ হইলে মহাভারতে ষোড়শবর্ষীয়! কন্তাকে 
নগ্রিকা বল! হইত না। মহাভারতে আছে “ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ 
ঘোড়শবর্ষীপা। 'নগ্রিকা+ কন্তাকে ভার্ধ্য গ্রহণ করিবে» ৫১) 
গৃহ্ৃন্তত্রের মতে খতুমশী কন্তা অপেক্ষা নগ্সিকা বা অনৃতুকা 
ফন্যাই বিবাহে গ্রশস্ত। সকল শান্ত্রকারদিগেরও এই মনোগত 
ভাব বকিয়াই বোধ হয়; তাই বলিয়। তাহারা যে বাল্যবিবাহ 
সমর্থন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। 
(২) বর্তমানের চিকিৎসা! বিদ্যার কথ! ছাড়িয়া! দিলেও প্রাচীন- 


(১) “ত্রিংশদ্র্ধ: ঘোড়শান্দাং ভারধযাং বিন্দেত নন্গিকাং।” মহাভারত 
(২) পণ্ডিতবর নত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় গৃহুনঙ্গ,হ হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-- 
*্যপ্জনৈস্ত সমুত্পন্ৈঃ লোমো ভুলীত কম্তকাং। 
পয়োধৈস্ত গন্ধ, রজসাগ্সিঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 
ভন্মাদব্যঞীল্জেপেতামরজা মপয়োধরাং। 
অভুক্ঞাঞ্চের সোমাদোঃ কন্যক'স্ত প্রশন্ততে | গৃ সং ৯১৭২০ 
এ সকল কথ নিতাপ্তই অপ্রাম।ণিক বলিয়া ফোধ হয়, কারণ অ।জ পর্যান্ত 
বিবাহ কালে, তাহ! বাল্যবিবাহই হউক ৰ| যৌবন-বিবাহই হউক, যে সকল 
মন্ত্র পঠিত হয়, তন্মধ্যে একটী মন্ত্রের অর্থই এই যে সোম, গন্ধবর্ব ও অগ্নি 
কর্তৃক স্ত্রী ভুক্ত হইন্গা। মন্ৃষ্য তাহার চতুর্থ পতি। আমার বোধ হয় সোম 
কর্তৃক ভুক্ত হইবার অর্ধ এই যে, কপ্তার কামবৃত্বির প্রথম উদ্রেক হইছে 
কিন্তু এখনও তাহা অনেকট। অগ্রস্ষটিত অবস্থায় কুচোথান হইলে গন্ধ 


২ আধ্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


,কালের আযুর্বেদশান্ প্রণেতা খধিরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে 
বালক! শিয়াছেন। যে অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ নুশ্রুত খষির 
চিকিৎসাসম্বদ্ধীয় অন্ত্রবিধরণ পাঠ করিয়। পাশ্চাত্য চিকিৎ* 
সূকের! মুগ্ধ হুইয়! গিয়াছেন, সেই সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া বলয়! 
গিয়াছেন যে, “পচিশ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত- 
যোড়বর্ীয়। কন্তাতে সন্বানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান 
গর্ভেতেই বিপদগ্রস্ত হয় এবং যদ্দি বা! জন্মগ্রহণ করে, তবে 
সে ছুর্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয় অতএব অত্যন্ত বালিকা 
বস্থায় গর্ভীধান করিবে ন11 (১) সম্ভবতঃ এই কথারই 
আংশিক অনুমরণ করিয়! রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে, “কুড়ি 
বৎ্রের পুরুষ পূর্ণ যোড়শবধীয় স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে 
উত্তম সন্তান হয়, তাহার নুযুন বয়সে হইলে অধম সন্তান হয়।* 
(২) রঘুনন্দন তাহার গর্ভাধান বিষয়ক অন্থশাসনের শেষে 
কোথায়ও বলেন নাই ঘে ঠিক কোন্‌ সমশে গর্ভাধান কর্তব্য; 


কর্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে কামবৃততি তখন কিধিৎ প্রশ্ষ,টিত হয়; খতু- 
মতী হইলে অগ্নি কর্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে তখন কামরপ্তি প্রধল হইয়া 
উঠে। ্ 

(১) উনযোড়শবর্ধায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ। বদ্যাধত্রে পুমান্‌ গর্ভং 
কুক্ষিস্থ: সঃ বিপদাযতে ॥ জাতো! বা ন চিরংজীবেক্ী বেস্বাহ্্ব লেক্তিয়ঃ। 
তন্ম(পত্যন্তবালায়াংগর্ভাধানং নকারয়ে্চ॥ 

হৃক্রুত শারীরস্থান ১*ঈ। 

(২) «পুমান বিংশতিবধশ্চেৎ পূর্ণবে। ড়শবধরা ভ্রিয়। সন্কচ্ছতে গর্ভীশয়ে 
শুদ্ধে র্ন্তপি 1 অপতাং জায়তে তদ্্ং তরোনূর্নেহধমং স্থৃতং ॥ 

জ্যোতিধতথ, জীগাসপুর সংস্করণ, ৩৪১ পৃঃ মোহিনী বাবু কর্তৃক উদ্ধ ত। 


শান্ত্রে যৌবনবিবাহ | ও 


কেবল খতুকালে হওয়। কর্তব্য ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন । 
আর যখন, তিনি তাহার জ্যোতিষতত্বে “গর্ভষোগ্য খতু নি 
গুণের একটা বিভাগ রাখিয়াছেন, তাহ! দ্বারাই কি বুঝ! বায় 
না যে গর্ভাধানের অযোগা খহৃকালও আছে?” * যাই হৌক্‌, 
এই সকল বিষয় লইয়া সম্মতি আইনের প্রস্তাবকালে এত 
অধিক ভর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে আমি আর তাহ! পুনরায় 
উত্থাপন করা! যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা! করি না। 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধারমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা প্রবন্ধে শাস্ত্রে যীবন-বিবাহ বিষয়ক 
পঞ্চম আলোচনা সমাপ্ত । 


ষষ্ঠ আলোচনা স্ত্রীশিক্ষায় 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ । 


মন্ প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ রমণীর মাতৃত্ব ্রস্কুটিত করিবার 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাঞ্জিয়। গাহস্্যধর্ম প্রতিপালন করা প্রস্ৃতি 
স্রীলোকের কর্তবা বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন দেখিয়া 
আসিয়াছি; সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলাম, তাহাদিগের মতে 
স্ত্রীলোকের কোন্‌ বয়সে বিবাহ প্রশস্ত অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকাশের 
সহায়। .এই সকল কথাশ্থত্রে আঁমরা অনেক কথা 





* মোহিনী বাবুর 17009180800. 009 489 01 099892 
8111” পুদ্তিকা দেখ। 


৫৪ আর্ধ্রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ৷ 


».প্রামঙ্গিক হইলেও বিস্তৃতভাবে বলিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি- 
তাজন হইবার আশঙ্কা করিতেছি কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া 
এত কথ! বলিতে হইল, তজ্ন্ত তাহারা যেন ক্ষমা করেন॥ 
এখন আমরা পূর্ব্বে ষে বলিয়া আসিয়াছি, মনু লোকের বেদাদি 
অধ্যয়ন এমন কি সামান্য বিদ্যাশিক্ষার সম্বন্ধেও কোনই উল্লেখ 
করেন নাই, তাহারই সম্বন্ধে ছুই চারিটা বক্তব্য গ্রকাশ করিব 
এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধায়ন সম্বন্ধে শান্্রমত আলো- 
চনা করিব। 

আমাদের অনুমান হয় যে. মনুসংহিতার সময়ে স্ত্রীলৌকের 
বেদাদি অধ্যয়ন, অথবা কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার উল্লেখ 
করা প্রয়োজন হয় নাই, তাই মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ 
নাই। আমরা পূর্েই বলিয়! রাখিয়াছি যে বিশেষ কোন 
প্রমাণ না পাওয়া অবধি বৈদিক কালের পরেই মন্থুসংহিতা- 
রচনার কাল ধরিয়! লইব। এই কাল নির্দেশেই আমর] মন্গু- 
সংহিতার সামগ্রস্ত দেখিতে পাই । যেটা সর্বসাধারণে প্রচলিত 
তাহার বিষয়ে বিশেষ কারণ বিন৷ উল্লেখ বা আন্দোলন ন! 
হওয়াই স্বাভাৰিক। মন্ুসংহিতায়্ যে স্ত্রীশিক্ষার ( বর্তমানে ষে 
অর্থে স্ীশিক্ষ ব্যবন্ৃত হয় সেই অর্থে কোনই উল্লেখ নাই, 
এবং অত্রিসংহিচার একস্থলে ব্যতিরেকীভাবে উক্ত হইয়াছে 
যে অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পাতিত্যের কারণ, 
এই ছুইটাই কি স্ুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে ন! যে সংহিতা- 
রচনাকালের পূর্বে স্ত্ীপুরুষ নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে 
বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল-_-বিশেষ যখন বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষার 
ভুরি অনুশাসন ও নিদর্শন দেখা যায়? আর বাস্তবিক, যে 
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বির! নারী জাতির মাতৃত্ব সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলে: লেন? 
ধাহার। রমণীর কমনীয় মূর্তিতে দেবতা সন্দর্শন করিয়াছেন, 
ভরাহারা কি এতই মূর্থ ছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানধর্শের 
আলোচনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অধিকার থাকা কর্তব্য এই 
সামান্ত কথাটা বুঝেন নাই? তাহ নহে। ত্তাহার! জানিতেন 
ধে এই অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চিত থাক! কর্তব্য নছে; 
সেই কারণে মহর্ষি মন্থ এবিষয়ে কোন নিষেধবিধি প্রচারিত 
করেন নাই। তাহার পরে যদি কতকগুলি স্ত্রীলোকের বিদ্যা- 
গর্ব দেখিয়া কোন সংহিতাকার স্ত্রীলোকমাত্রেরই বিদ্যাশ্ক্ষার 
অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়েন, তবে তাহা সম্পূর্ণ 
অগ্রাহথ। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে স্ত্রীলোকের বিদা- 
শিক্ষা, এমন কি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিও বহুকাল যাবৎ গ্রচলিত 
ছিল। স্ত্রীলোকের মাতৃত্ববিকাঁশই বদি মুখ্য লক্ষ্য হওয়া বিবে- 
চিত হয়, তবে আমর। সাহল পূর্বক বলিতে পারি যে স্ত্রীলোকের 
কুরুচিপূর্ণ বটত্তলার নাটক নবেল হইতে বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া 
বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সদ্বিদ্যা শিক্ষা কর! কর্তব্য-_-বিদযাশিক্ষা না 
করিলে মাতৃতবিকাশের পথে অন্তরায় আনয়ন করা হয়, স্থৃতরাং 
কর্তব্যের হানি হয়।৪ জ্ীলোকেরা ঈশ্বরের এই বৈচিত্র্যময় 
জগতে জন্মগ্রহণ করিবে অথচ সেই জগতের দিকে অন্ধভাবে 
তাকাইয়া থাকিবে; জশ্বরের বিষয় জানিবার জন্ত তাহাদের 
গভীর আকাজ্ষা থাকিবে, অথচ তাহার তৃপ্তিকারণের দিকে 
সুক্তপ্রীণে চাহিতেও পারিবে না, এরূপ আশা কর! কি ভয়া- 
নক বিড়ম্বন। ও কি দারুণ অধঃপতনের কারণ ! 

স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়নের কখা। বলাতে হয়তো অনেক 
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শ্ৃতানুগতিক ব্যক্তি চমকাইয়া উঠিবেন। এই গতানুগতিক 
সমতায় বড়ই শাস্তিপ্রস্াসী ; ইহারা নৃতনের নামে সশঙ্কিত 
হইয়া উঠেন। ইহার। কোন বিষয়েই বর্তমান সামান্জিক অবস্থা 
এতটুকু আলোড়িত করিতে চাহেন না-_সর্বদাই ভয়, পাছে 
সমস্ত সমাজ বিধ্বস্ত হইয! যায়। সমাজশরীরে যে ক্ষত আছে, 
তাহা তাহারা অস্বীকার করেন না; তাহারা সর্বদাই এই 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পাছে সেই ক্ষত আরাম করিবার জন্য 
কোন অগ্কাতফল প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই ক্ষত পরিবঞ্জিত 
হই] দমাজ-শরীরকে অধিকতর ক্রিষ্ট করিয়া তুলে। *এইন্ধপ 
আশঙ্কা কিছু অস্বাভাবিক নছে। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ- 
মূলক এই আশঙ্কার ভাব বিদ্যমান না থাকিলে সমাজের সুদৃঢ় 
(৪০110) উন্নতি হইতেই পারিত না। এবং এই প্রাচীনের 
প্রতি অন্থুরাগ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির রূপাস্তর 
মাত্র । অনাধ্য জাতি অপেক্ষা আধ্যজাতির মধো এই ভাব 
স্থপ্রতিষঠিত ছিল বলিয়াই আর্ধ্জাতির এত উন্নতি হইয়াছিল 
বোধ হন্স। আবার অনার্ধ্যিগের মধ্যে চীনজাতির মধ্যে এই 
ভাব থাকাতে তাহারা ও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিগ দেখা যায়। 
সামাদদিক শাগ্ডলাভের প্রত্যাপশ। কঞ্জিলে প্রাচীনের প্রতি 
অন্থরাগনূলক এইরূপ আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিবেই এবং 
এইরূপ আশঙ্কা জাগ্রত থাকিলে শান্তিলাভের চেঠাও কিছু 
বেশীবাত্রায় আলিয়া পড়ে। শাস্তির প্রত্যাশা! এবং মৃত্তনের 
প্রতি আশঙ্কা পরম্পরসন্বদ্ধ। ভারতবাসী আধ্যদিিগের মধ্যে 
উভয়েরই কা্ধ্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়1 যায়। তাহারই ফলে 
ভারতীয় আব্যগ্ণ একদিকে অতিমাজায় শাস্তিশ্রিয়, অপরদিকে 
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মৃতনের প্রতি অতিরিক্ত আশঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন।, 
তাহাদের পতনের ইহা অন্ততর প্রধান কারণ হইয়া উঠল। 
স্ঠাহার! প্রাচীনের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাত এবং নৃতন ব্যবস্থা 
পবর্তনার ঈষ্টানি্টবিষয়ে অতিমাত্র আপস্কা! বশত, মৃতন নৃতন 
মময়, নূতন নৃতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদা- 
মীন থাকিয়া আপনাদের অবনতির পথ আপনারাই প্রস্তত্ত 
করিলেন। 

এই পক্ষপাত ও আশঙ্ক! আর্যদের যেমন অবনতি আন- 
য়ন করিয়াছিল, তেমনি ইহারই ফলে ভাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে ঘোর বিবাদকলহজনিত অশাস্তিও আসিয়াছিল। সমাজ 
সংগঠিত হইবার শৃত্রপাত হইতেই প্রধানত ছুই শ্রেণীর লোকের 
অভ্যুদয় দেখ! যায়-_এক, গতানুগতিক বা রক্ষণশীল এবং 
দ্বিতীয় উন্নতিশীল। সমাজে শ্বভাবতই রক্ষণশীল লোকেরই 
সংখ্যা অধিক হয়। অধিকাংশ লোকেরই প্রাীনের উপর 
কেমন একপ্রকার মমতা পড়িয়া যায়, সহজে নূতন কিছু 
অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে নাঁ। সমাজগঠনের প্রারস্তে এই 
রক্ষণশীলত। ও উন্নতিনীলতাঁর মধ্যে সামঞ্জস্ত অনেকটা 
স্বভাবতই রক্ষিত হয় বলিয়া শিশু সমান্গগুলি শীঘ্র শীত্ত উন্নতির 
পে ধাবমান হইতে সক্ষম হয়। রক্ষণশীলতা ও উন্নভিশীলতার 
গতি বিভিন্ন সুথে । রক্ষণশীলতা। আপ্তবাকোর দিকে অসহায় 
ভাবে রড়ই বেশী চাহিতে থাকে ; উন্নতিশীলতা গর্বিতভাবে 
আপনার বুদ্ধির উপর, যুক্তিতর্কের উপর বড়ই বেশী নির্ভর 
করিয়া থাকে । রক্ষণশীলতার মন্তক অতিরিক্ত হূর্বাল। 
উন্নতিশীলতার নির্ভরপদ বড়ই ছূর্বল। রক্ষণশীলতার জীবন 


&৮ আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা 


সামাজিক পরাধীনতা) উন্নর্তিশীলতার জীবন ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা । সচরাচর দেখা যায় ষে উন্নতিশীল ব্যক্তির হৃদয়ে 
রক্ষণশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে প্রাচীন প্রথার, 
ভাল অংশটুকুরও প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি নাই; আবার রক্ষণ- 
শীগ ব্যক্তির হৃদয়ে উন্নতিশীলতার বড়ই অভাব. অর্থাৎ তাহাক় 
মৃতপ্রায় হৃদয়ে উৎসাহের মৃতসপ্তীবনী শক্তির বড়ই অভাব, 
তিনি নৃতনের ভাল অংশ, সময় ও অবস্থার উপযোগী অংশ টুকুও 
গ্রহণ করিতে পারেন ন1। কিন্তু ষে সকল মহাত্মার হৃদয়ে 
উ ভিশীলত1 ও রক্ষণশীলতা সমান আদন লাভ করিয়াছে $ 
সামাজিক পরাধীনতা। ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাযোগ্য সম্মান 
লাভ করিয়াছে; যাহার! আগ্তবাক্কে বুদ্ধির সায় বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন; তাছারাই সমাজের প্রন্কত নেতা, তীহারাই 
সমাজের রক্ষক এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক। সমাজে রক্ষণ- 
শীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ মৃতপ্রায় হুইয়! 
উঠে) সমাজে উন্নতিশীণতার অতিরিক্ত প্রান্চরাব হইলে 
সমাজ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার 
ফল দমাজের জড়তা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে উত্তম 
উপলন্ধ হয়; অতিরিক্ত উন্নতিশীলতারক্ফণ বৈপ্লবিক অশান্তি 
ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সমাজেই 
অধিকচ্তর দৃষ্ট হইয়! থাকে 

বনুপূর্ধে ভারতের এরূপ ছুর্ভাগ্য ছিল ন1। বখন এখানে 
খুবিমূনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তখন তাহারা রক্ষণশীলত। ও 
উন্নতিশীলতার মধো কেমন এক সামঞ্জন্তধার!] স্থাপন করিতেন। 
তখন যথাকালে ইন্ত্রদেব বারিধারা বর্ষণ করিতেন, বঝন- 
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দেবতার! ফুগ ফুটাইয়! চারিদিক হাশ্তময় করিয়া তুলিতেন 
তাহার মৌগন্ধে দিগঙ্গন' প্রসন্নতা লাভ করিতেন। * একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। আধ্যের| যখন রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন, 
তখন অনেক আরধ্যই কতকগুলি নেতার অধীনে থাকিয়া. 
রাজ্যরক্ষা ও বিস্তার কাধ্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্ধু 
কতকগুলি আর্ধা সকল কার্যা পরিত্যাগ করিয়! শান্তি- 
রসপ্রধান ধশ্মকর্শে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে 
কর্মগুণে ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষণের উৎপত্তি হইল। শান্তিরসাবলম্বী 
বশিষ্টপ্রমুখ ব্াক্ষণেরা বুদ্ধিবলে প্রাধান্ত লাভ করিলেন ৰটে কিন্ত 
তাহারা অভিমাত্র তক্ষণশীলতা। বশতঃ তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের 
অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে গুণগন্ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত হইলেও 
ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান দিতে কুষ্টিত হইলেন। ইহারই প্রতি” 
যোগিতায় বিশ্বীমিত্র প্রসুখ উঠতিশীল সম্প্রদায়ের অভুাখান 
হুঈল। বিশ্বামিত্র তাহার বলপূর্ধক ব্রাহ্গণা গ্রহণের প্রথম 
উদ্যমে পুরাতনের সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ বিক্ছিন্ন করিয়৷ সমস্তই 
নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। এই স্ৃত্রে বশি্ঈবিশ্বা” 
মিত্রের, ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়ের মধো বহুদিন যাবৎ বিবাদকলহ চলিয়'- 
ছিল। অবশেষে ক্ষত্তিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
পূর্বক প্রাচীনের সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে শ্দীকৃত হই- 
লেন এবং শাস্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ্যতেকরংপুর্ণ বশি্ ব্রাঙ্মণ্যের গুপ- 
জন্তত স্বীকারপূর্বক মানবহৃদয়ের স্বাধীনতার এবং সত্যর 
মধধ্যাদা রক্ষা করিলেন) তখনই বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে 
রক্ষণশীলত| ও উন্নতিশীলতার এক নূভনতর সামঞ্জন্তধারা সংগ* 
ঠিত হইল এবং তখন হইতেই তাহার। ভারতের প্রকৃত নেতা 
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হছইলেন। এই কারণে তীহাদেরই নাম সমগ্র ভারতে অধিক- 
তর প্রাতিধবনিত হইয়া থাকে । 

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে রক্ষণশীলত1 ও উন্নতি: 
শীলতার বিরোধ ও তজ্ঞন্য অশান্তির আরও অনেক দৃষ্টান্ত 
দেখা যাইতে পারে। খুষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগ 
বিরোধ ও অশান্তির আধার হুইয়| পড়িয়াছে। এখন রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি নানাপ্রকার 
আন্দোলন ভারতকে. কেবল ভারত নহে, সমগ্র ভূমগডুলকে 
আন্দোলিত করিয়! তুপিতেছে--এখন আন্দোলনের কাল গাড়ি- 
য্াছে। ' এই আন্দোলনস্থত্রে শাস্তিরসাস্পদ এই ভারতভূমিতে 
কেমন এক ঘোরতর মার্নসিক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তভাগে ইহার হুত্রপাত হয়। ইংরাজ* 
গণ যখন ভারতবর্ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন তথন হইতেই এই 
বিরোধের সুত্রপাত। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুর! দামাঞ্জিক 
বিষয়ে নিতান্তই নীরব হইয়! দর্শকমাত্র হইয়! পড়িয়াছিলেন; 
অপরদিকে উন্নতিশীল খৃষ্টাস্ ধর্থপ্রচারকগণ খৃষ্টীয়ধর্শের উন্নত 
ভাব সকল আমাদিগের নির্জীব"্সমাজদেছে প্রবেশ করাইতে 
চেষ্ট। করিতেছিলেন। খুষ্টাক্স ধর্প্রচারকগণ ভারতে সহ্‌স! 
অত্যুন্পতি আনয়ন করিতে গিয়! লমাজবিপ্লব যে কতক পরি- 
মাণে আনয়ন করেন নাই, তাহা! নছে। এইরূপে ঘোরতর 
বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন ব্রাক্ষসমাজের হিন্দুমহাঝ[গণ 
শাস্তিপতাক। হস্তে লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হুইলেন। 
ব্রাঙ্মমাজ নেতা হইয়া এক অভূতপূর্ব সামঞ্জন্ত বিধান পূর্ব্বক 
কিছুকালের জন্ত বিবাদকলহ নির্বাপিত করিয়! সমগ্র ভারতের 
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হৃদয়ে শাস্তিজল প্রদান করিল। কিন্তু কিছুকাল পরে ব্রাহ্গ- 
সমাজের মধ্যেই সেই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ 
উপস্থিত হইয়া তাহার এক গ্রধান ভিত্তি মৈত্রীকে শ্রিথিলমূল 
'করিয়! দিল এবং এখনও 'দিতেছে। ব্রাঙ্মমমাজ যে মহান্‌ 
আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে 
না। আশ্চর্য্য এই যে আজও কেহ এই উভয়ের মধ্যে 
সামঞ্ন্ত বিধান করিতে উদিত হইলেন না। ইহাতেই বোধ 
হয় যে বিরোধ মীমাংসার জন্ত বাহক শতলহত্র চেষ্টা হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাক্মদিগের অন্তঃকরণে এই 
বিরোধমীমাংসার ইচ্ছা জাগ্রত নাই; সকলের মনে সামঞজন্ত 
রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্ 
কোন ন1 কোন মহাপ্রাণ উিত হইতেনই। এ বিষয়ে কাহারই 
নিশ্চেষ্ট থাক কর্তব্য নহে; সম্প্রদায়নির্কিশেষে ভারতবানী, 
বিশেষত ভারতবাসী হিন্দমাত্রেরই সচেষ্ট হইতে হইবে। যে 
ত্রাহ্মদমাজ এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে উন্নতির পথপ্রদর্শন 
করিয়। জাগ্রত করিতে পারিয়াছিল, এবং যে ব্রাক্মসমাজে 
সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অন্ততম অগ্রণীগণ আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্তপনেতা পাইলে এবং সামঞ্জস্তের পথে 
চপিলে তাহা যে ভারতের বিশেষ উন্নতিাধন করিতে পারে, 
এ বিষয়ে কাহারই সংশয় হইতেই পারে না।. তাই বলিস! 
আমি কাভাকেও বিবেককে জলাঞ্লি দিয়া সামঞ্জন্তের পথে 
চলিতে অনুরোধ করিতেছি না। আমি বলি পক্ষপাতশুন্ত 
হইয়া কোন বিষয় বিচার করিলে সম্মুখে যে সীমঞ্জন্তের পথ 
দৃষ্ট হইবে, ভাহাই সকলের অবলম্বন কর! উচিত এবং তাহাতে 
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ধর্মহানি হইতেই পারে না। ব্রাঙ্গঘমাজের রক্ষণশীল ও উন্নতি- 
শীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া! বিরোধ উপস্থিত 
হইয়াছিল, স্ত্ীশিক্ষা৷ ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাহাদিগের অন্যতম । 
স্্রীশিক্ষা ও স্বধীনত! কেবল ব্রাঙ্মসমাছে কেন, সমস্ত ব্দেশেও 
বিবাদকলছের এবং সুতরাং ঘোরতর অশাস্তির বীজ বপন 
করিয়াছে। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অর্থে স্ত্রী 
শিক্ষা ও সত্রীস্বাধীনতা! ব্যবহার করেন আমিও সেই অর্থেই ব্যব- 
হার করিয়াছি। এই বিষয়ে সামঞ্জন্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা 
করিলে অপক্ষপাতে উভয় পক্ষেরই বক্তব্য বিচার করিতে 
হুইবে। উন্নতিশীল ব্যক্তির! প্রায়ই দেখ! যায় যে এ বিষয়ে 
পাশ্চাত্য কতিপয় মহাম্মা ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া কিছু বেশী- 
দুরে অগ্রসর হইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল সম্প্রদায় 
বছু পুরাঁকালের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া! একপদও অগ্রসর হইতে 
চাহেন না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহ! আমরা 
দেখিয়! আসিয়াছি; এখন দেখিব ষে স্ত্রীশিক্ষা! সম্বন্ধে শাস্তীয় 
মন্তকি। আমাদিগের দেখিতে হইবে সত্যসতাই শান্তর সকল 
্রীশিক্ষা, রমণীর উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নিষেধবিধি 
দিয়াছেন কিনা। আমর! উভক্নপক্ষেয় বক্তব্য অপক্ষপাতে বিবে- 
চন! করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে উভয়পক্ষই ভ্রমবশতঃ 
এরূপ বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমহীর শিক্ষা ও | 
স্বাধীনতা! প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
বিষয়ক ষষ্ঠ আলোচন| সমাপ্ত । 


সপ্তম আলোচনা-_শাস্ত্রে রমণীর 
উচ্চশিক্ষা । 


হিন্দুসমাজের সকল সন্প্রদায়েই এমন অনেক মাধু মহা! 
আছেন, দেশাচার বশতঃ ধাহাদের ধারণা হইয়া আছে যে, 
শান্ত্রমতে ভ্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষত বেদাদি উচ্চ অঙ্গের 
শিক্ষা এবং ওক্কার উচ্চারণাদি দ্বার! ঈশ্বরারাধন! প্রভৃতি কার্ধ্য 
নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্ধ্য মনে করিয়। 
াহাদিগের স্ত্রীকন্তাদিগকে ভালরপ শিক্ষ/ দিতে প্রবৃত্ত হন 
না। কিন্ত যদি তাহার! বুঝিতে পারেন ষে শান্ত্রমতে ভ্ত্রীলোক- 
দিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহ! হইলে 
তাহার! স্রীশিক্ষা দিতে কুঠিত হন ন|। বর্তমানে অনেকেই 
স্ত্রীক্ন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ীতে পত্রলেখ! 
প্রভৃতি নিতাত্ত অপরিহার্য কার্য্যে যতটুকু, আবশ্তঠক ততটুকুই 
শিক্ষা দির] থাঁকেন। এই বিষয়ে স্ুপ্রলিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় 
বন্ধুর কোন ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাগ হইয়াছিল। 
তখন তিনি তাহার পত্রীঞ্কে সামান্ত সামান্ত বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত 
পুস্তক অধ্যাপন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্ত তাহার ও তাহার 
পত্ঠীর উতয়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া! তিনি 
তাহার সহ্ধর্শচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতে- 
ছিলেন ন৷ ।, অনন্তর আমার মহিত আলোচনায় যখন 
বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শীস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, 
যরঞ শান্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহন্র লোকাপবাদ সহ কন্ধিতে 
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প্রস্তত থাকিয়াও তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় ষে তাহাদের বংশ প্রকৃত 
্রাঙ্গণের বংশ; দেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেই্ আছে, 
তাই তীহাকে জ্ঞাতিবিরোধ এবং তদান্থসঙ্গিক লোকাপবাদও 
সহা করিতে হয় নাই। 

শান্জাদি আলোচনা! যতদূর করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি 
যেকোন প্রামাণিক শাস্রগ্রন্থ স্বীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, 
্থৃতরাঁং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদি- 
শান্স বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে 
সত্রীশিক্ষা) বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ববেদে আছে 
ক্রক্গচর্যোণ কন্তা যুবানং বিন্দতে পতিং* কন্ত। ব্রহ্মচর্ষ্যের ছারাই 
যুব! পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্ঠ! যদি উপযুক্ত বয়স পর্যস্ত ইন্দ্রিয়াদি 
সংযত করিয়] বিদ্যাভাসে প্রধন্ধ করেন, তবে তিনি যে উপধুক্ত 
সময়ে উপযুক্ত পতিলাভ করিবেন, ভধিষয়ে কি আর সন্দেহ 
আছে? এই ব্রঙ্গচর্ধয অর্থে থে ইক্দ্রির়সংযমের সহিত বিদ্যা 
ভ্যাস্‌, বিশেষত বেদবিদ্য! বা! ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতি- 
স্থতি, মহাতারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। 
স্তীলোকের ব্রহ্গচর্ধ্য পুরুষের ব্রক্ষচর্য্য ইতে বস্তত পৃথক্‌ বলিয়া 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রোতহত্রে আছে “সমানং 
বন্ধ্যা” (পট ৪, কং ১৫)স্ত্রী ও পুরুষের ব্রন্মচর্ধ্য একই 
প্রকার হইবে। খ্গেদেও দেখ! যায় যে পুর্বে স্ত্রীপুকুল্লে মিলিত- 
ভাবে ঘক্ত সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই মহে, বিশ্ববারা 
প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রী খধি ছিলেন এবং খত্বিকের 
কাঁধ্য নির্বাহ করিতেন। বজ্ঞ সম্পাদন প্রত্ৃতি কার্যে যে 
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বৈদিক মন্থ উচ্চারণ করিতে হইত তাহা বল! নিশ্রায়োজন। 
সত্রীলোকদিগের যখন খন্ধিকের কর্ম করিতেও কোন বাধা হিল 
না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জনের কার্যে যে তাহা- 
দিগের কোনই বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে। তাই গোভিলগৃহ্স্থত্রে যে মন্ত্র আছে যে “সায়ংকালে 
এবং প্রাতঃকালে পরী গৃষ্ অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে,» 
সেই মন্ত্রের টাকাকার লিখিতেছেন যে পপত্রীকে বেদ অধ্যয়ন 
ৰরাইবে, কারণ পত্বী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে গ্রে পত্বী বেদ অধ্যয়ন ন| করিয়া হোম করিতে সক্ষম 
হয়.লা।” ১ গৃত্থস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের 
বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোতিল দর্শ- 
পৌর্ণমাস ব্রতবিষয়ে মানতস্তব্য নামক আচাধ্যের মত উদ্ধৃত 
করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আপনর সম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। সে মতটা এই থে, গৃহকর্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে 
অবস্থিত গৃহকর্রীর দ্বারাও উক্ত ব্রত নিষ্পন্ন হইতে পারিবে--এই 
ত্রতের পূর্ববদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্ভল! উপবাস বিশেষ 
রূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস-দিবসের রাত্রিকালে বৈদ্দিক 
ইতিবৃত্ত ( যথা, ব্রহ্মহ ব1 ইদ্মেকগ্রসাপীৎ ইত্যাদি) আলোচন। 





১. পুরুযার্ধপ্রকাশ গ্রচ্ছে ম্বমী বিশ্বেশরানন্ম কর্তৃক উদ্ধাত-*পত্বীমধ্যা- 
পয়েও কম্মাও পত্ধী ভুহয়াদিতি ধচনাৎ নহি খন্বনধীত্য শক্কোতি গ্থী হোতু- 
মিতি।" পৃঃ ৬৭? 


. ৬৬ আধ্যরমণীর শিক্ষা, ও ম্বাধীনতা 


করিয়া অথব! সাধারণতঃ ধর্্মালোচনায় যাপন করিতে হুয়। 
বিরাের প্রারস্ততাগেও কন্তাকে বেদমন্্র পাঠ করিতে হইত । 
গৃহৃসুত্রার্দির অনেক স্থলেই দেখ! যায় যে নান। কার্ধ্যোপলক্ষেই 
স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্বীই 
যে বেদমন্ত্র পড়িয়। ক্ষান্ত ছিলেন তাহ। নহে, গৃছের নাপিতানী 
পরিচারিক! প্রতৃতিকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। 
এখনও হিহ্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে 
 তৎসমুদার, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচন! করিলেই দেখ! 
যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবে অধিকার 
আল পর্য্যন্ত কেহই বিনুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা 
উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই 
কন্তাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দিই_-ত্রৌত- 
সুত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, “বেদ পড়ীকে প্রধান করিয়া 
তাহা পাঠ করাইবে।” ২ ইহার উপর জন্য ম্পষ্টতর কোন 
প্রমাণ আবশ্তক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। 
আজও সেই অন্থশ/সনের মর্ধ্যাদ| রক্ষা করিবার নিমিত্ব বিবাহ" 
কালে কন্তার হস্তে সচরাচর 'চভীগ্স্থ রক্ষিত হয়। কিন্ত ছুঃখে 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যায় যখন দেখি খে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদা- 
ধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত কোন কোন 
নবীন আচার্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ 
পূর্বক “বেদ” শব্ের অর্থে “কুশ” অর্থ করিয়! বলিয়াছেন থে 





২ বেদং পদ্য প্রদায় বাচয়েখ। 
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কন্ঠার হন্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্বাপর আলোঁ- 
চনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু “সঙ্গত 
বলিয়। কি বোধ হয় না? 0 

বৈদিক খধির স্্রীলোকদিগকে বেদাধ্যক্ননের যেমন সম্পূর্ণ 
অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাহাদিগকে তাহার উপযুক্ 
পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের 
সঙ্গে সঙ্গে বক্গচর্য্য ব্রত অবলম্বন কর] যেমন পুরুষের অধিকার 
ও কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত হইত, সেইরূপ ভ্ত্রীলোকেরও পক্ষে 
উপনক়ন* এবং তৎসঙ্গে ত্রক্গচরধ্যব্রত অবলম্বন একটা গুরুতর 
অধিকার ও কর্তব্যকর্্ম বলিয়! কীর্তিত হইত। গোতিল 
তাহার গৃহ্স্থজ্ে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারস্তেই প্বস্তা 
চ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্তাকে (ভাবীপতি ) নিজাভিমুখ 
করত সমীপে আনাইয় “গ্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে 1৮ 
৩ ইহা হইতেই আমর! বুঝিতেছি যে তখন শ্রীলোকের যজঞো- 
পবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্ষচর্যয অবলম্বন করা 
'অদামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এসম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। 
এরই মতের সপক্ষে গোভিলএষে একরথী ছিলেন তাহ! নছে। 
পারস্কর গৃহ্হতেও উর্ণনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্প্ই 
উল্লেখ আছে “ক্রিক উপনীত অন্ুপনীতাশ্চ।” এই সকল হুত্র 
অবলম্বন করিয়! পারাশর স্থৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে 





৬ প্রার্তাং,বজেপবীতিনীমতাদানয়নূ * * + বাচয়েখ প্রমে পতিধানঃ 
পদ্থাঃ কল্পত! মিতি। 
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বে পূর্বে স্ত্রীলোকের ছুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ত্রঞ্ধবাদিন্‌, 
এবংখদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রদ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, 
অগ্র্যাধান, বেদাধায়ন ও শ্বগৃছে ভিক্ষা! প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং 
ধাহারা ব্রহ্মবাদিনী না হুইয় গৃহলক্ষ্ী হইতে বাসন! করেন, 
ভাহাদিগের যে সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়! 
বিবাহ করাই কর্তব্য। ৪ ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের 
উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধা- 
রণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে সে রকমে উপনয়ন দিবার 
কথ.নিজের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিার করিয়াছেন্ছ। এই- 
কূপ ভাষ্যকারদ্দিগের মতামতের জালায় এত সম্প্রদায়ের এবং 
এত বিবাদকলহের স্থাষ্ট হুইয়। পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা 
দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং 
ত্রঞ্ষচরধ্য অবলম্বন কর] একটা নিরমিত প্রথ। ছিল। এবূপ 
নিয়মিত প্রথ! বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, 
তাহার ফলে বৃহদারপ্যকোপনিষদ্ের যাজ্ঞবক্য-মৈত্রেয়ী এবং 
যাকতবন্য-গার্গী সঙ্ধাদ। এই, ছুইটি লন্বাদ এত প্রচলিত বে 
স্বাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রন্তুত্ধর কলেবর বৃদ্ধি করিবার 
ইচ্ছা! করি না। যাই হৌক্‌, আমর! "বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের 


সপে 


৪ “দ্বিধা স্রিষোতরঙ্মবাদিন্ঃ লদ্যোবধ্বশ্চ | তত ব্দ্দবাদিনীনাং উপ- 
নয়নং অগীদ্ধনং বেদাধায়নং স্বগৃহে ভিক্ষা! ইতি বধূলাং তৃপস্থিতে বিবাহে 
কখকিছুপনয়নং কৃত্বা। বিবাহ; কার্যযঃ 1৮ | 


শান্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা | ৬৯ 


যেন্প শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনত! প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহ! একটু অনুধাবন পূর্বক পর্য্যার্শেচনা 
কৃরিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞান- 
সারে মনের শ্বাভাবিক গতি অনুসারেই হউক, বৈদিক খধির! 
স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুথশাস্তির দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাধিক়্াছিলেন। 

এইবারে স্বতিগন্থদমূহে, বিশেষতঃ মনসংহিতায় স্্ীশিক্ষা 
সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্বেই 
আভাস দ্দিয়া আপিয়াছি যে মম্সংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিন্ষেধ 
কিছুই দেখা যায় না) সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে 
বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, 
মন্থ তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মন্ুসংহিতা যে সকল 
উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশাস্তির বৃদ্ধি হইতে পরে সেই সকলের দিকেই 
অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়! ফেলি- 
লেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার 
অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহ্কর্ম প্রভৃতি যে গৃছের সুখশাস্তির 
অধিকতর অনুকূল, মহ্র্ষি মুস্ষতাহ! বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ 
অনুরোধ করিয়াছেন। 


“বৈবাহিকো| বিধিঃ স্থীণাং সংস্কারো! বৈদিক: স্ৃতঃ। 
পতিমেব! গুরৌবাসো গৃহাথোগ্িপরিক্রিয়॥ ২অ, ৬৭ 


স্্রীলোকদিগের বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা 
গুরুকুলে বান, এবং গৃহকর্ত্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্ৃত হয়। এই 
গ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা! না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের 


ম্ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা! ও ম্বাধীনতা । 


উপনয়ন নিষেধ করিয়। বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন।৫ এই 
শ্রোক্টা আমাদের যেন কতকট। অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। 
আমাদের বোধ হয়, মন্থুর মতে গুরুকুলে বান করিয়। একটা! 
লোকদেথান ব্রহ্ষচর্ষ্যের ভাব অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই 
বাস্তবিক ধর্মবৃত্তির সমূহ চর্চা হয় এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা 
হয়__পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রদ্ধচর্যের ফললাত হয়। 
মনু স্্রীজাতির শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্মের কথা! বর্ণন করিতে গিয়! 
বলিতেছেন “গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়। স্ত্রীলোকের! সর্বদা! সন্তষ্ট 
থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং 
ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।”” অন্যান্ত সংহিতাকারের! 
স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
বৈদিককালে যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয্বন এবং তৎ- 
সঙ্গে ত্রহ্মচর্যয অবলম্বন করা প্রথা চিল, তাহাও যে মগ্র সময়ে 
অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহ! নহে; মন্থর 
সময়েও এই প্রথ! সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মন্ুসংহিতার 
একটা ক্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশাস্ত পথ্ন্ত 
সংস্কার গুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অস্্টক করিবার উপদেশ দেওয়! 
হুইয়াছে। ৬ আমরা যখন দেখিতেছি বে গৃহ্স্থত্রাদি বৈদ্বিক- 





৫ ষম্ুসংহিতার ভাব্যকার প্রভৃতি কর্তৃক এই গ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপ- 
নয়ন দিবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। , 
৬ অমস্তিকাতু কাধ্যেয়ং স্ত্রীামাবুদ শেষতঃ। 
লংস্কারার্ধং শরীরস্ত যথাক লং যখাক্রমং ॥ ২, ৬৬ 


রমণীর উচ্চশিক্ষা । ৭১ 


্রস্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই 
৭ এবং বিষুসংহিতার স্যার প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়ান্বাধয 
পর্য্ত্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে, ৮ তখন মন্ুসংহিতার উক্ত শ্লোকটা বেদবিরুদ্ধ 
এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতার় যে প্রক্ষিপ্ত 
ক্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত ০:৮0০0০স 
লোকদিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি 
প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটা, 
শোককে » অমানব বলিয়! নির্দেশ করিয়া সে কথা শ্বীকর্ণর 
করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকে ও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত- 
শোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়া- 
ছেন। যাই হৌক, যদি বা উক্ত শোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা! 


৭ গোঁভিলগৃহসৃত্কে কন্যার চড়াকার্ধ্য অমস্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। 
গুপ্র, ১৯অ, ২২-২৪ 


৮ এইখানে বি্সংহিতায় এর কৌশল দৃষ্ট হয়। বিফুঝতধি চূড়াকার্য্য 
পর্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন «“এতাএব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাষমন্্কা2” 
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্যাগুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে॥ এতীএব অর্থাৎ 
এইগুলিই ) অযস্ত্ক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার পরেই তিদিই স্ত্রী 
লোকের ধিবাহ ধিঘয়ে বলিলেন «ভাসাং নসম্ত্রকো। বিষাহঃ * অর্থাৎ স্ত্রীলোকের 
বিবাহ লমন্ত্রক।, ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারথ ভাবে জাক্ষণাদির 
উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরস্ত করিয়াদেন। 


১ »ম,৯% 


দহ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা! ৷ 


হইলেও আমরা সেই শোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি 
যেক্সভ্রসংহিতার সময়েও সমস্ত্রকই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, 
সত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং স্ৃতরাং ব্রহ্গচর্ধয ব্রতও অব- 
লম্বনীযব ছিল। কেবল একমাত্র অত্রিপংহিতায় দেখি ষে, 
স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি পাতিত্যজনক । হইতে 
পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল ; হয়তো তিনি কোন 
বিশেষ কারণে ধীরূপ মত স্থির করিতে বাধা হুইয্লাছিলেন ) 
কিন্ত তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মন্ুসংহিতা! প্রভৃতি প্রাচীন 
ংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে  মতকে সর্ববগ্রাহ্থ বপিয়। ধরিবার 
কোনই কারণ দেখিতে পাই না । 
স.হিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমর! যদি পুরাণের মধ্যে অব- 
গাহন করি, সেখানেও দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী 
কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরাণ বলিক্প। সর্ববাদীসম্মত। সকলেই জানেন বোধ হয় 
যে, বেদাদি শাস্তগ্রস্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধারণের 
সহজবোধগম্য নহে বলিয়া, ব্যাসদেব অতি নিদ্বান্‌ হইতে 
অতি মূর্খ পর্যন্ত সর্বসাধারখের শিক্ষার জন্ত এই মহা- 
ভারত রচনা! করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্- 
সমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় সকল এই মহাভার- 
তীয় ইতিহাসের মধ্যে গ্রবেশ করাইয়! গল্পছলে শিক্ষার স্থগম 
পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট 
কোন বিধিনিষেধ নাই) কিন্তু ইহাতে মহায়তি ব্যাসদেব 
ৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্ীশিক্ষার উপদেশ দিয়্াছেন। মহাভারতের 
দ্রৌপদী চৰিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি 
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অতিশয় বিছুধী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থলে পণ্সিতা 
বলিয়৷ অভিহিত হুইয়াছেন। বনপর্ধের একস্থানে আছে, 
.গ্অত্র শর্বা শিবা! নাম ব্রান্ষণী বেদপারগ।” ইত্যার্দি। শাস্তি 
পর্কের অই্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্গ্যাসগ্রহণ হইতে তাহার 
পরীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বার নিবৃত্ত করিবার কথা 
উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচলন ছিল, তাহ! সমগ্র মহাভারতের ্ত্ীচরিত্র আলোচন! ন! 
করিলে মম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রষা ও গৃহকর্্ম সুনিপুণজ্শবে 
সম্পাদন কর যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্জনক, তাহ! 
ব্যাসদেব স্পট করিয়া! অনেকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্‌ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 
স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণ1 এবং গৃহকর্্মনিপুণা হইতে হইবে। 
মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকের! স্ত্রীলোকের বিদ্যা" 
শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্মম গ্রতৃতি 
শিক্ষার দিকেই সর্ধমাধারণের় ন্রভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল 
দৃষ্ট হয়। এপি 

আমর! বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যস্ত আলোচন। করিয়া দেখিলাম 
থে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয় ১ 
কিন্তু একটাতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা বায় 
না। তত্ত্রশান্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন | তত্ত্রশান্ত্রের মধ্যে 
মহানির্ববাণতন্ত্রই ষে সর্বস্রে্ঠ একথা হিনদুমাত্রেই স্বীকার করি- 
বেন। আমরা দেখিয়। আসিয়াছি যে, জানার্ছনবিষয়ে স্ত্রী 
লোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং ইএকটা 
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স্বৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্ধ্যস্ত কোন শাস্তগ্রস্থেই সেই 
সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরঞ্চ 
সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাক়্ও সেই অধিকার ন্ব্যক্ত. 
হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন । 
মহানির্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা! দিতে উপদেশ দিয়- 
ছেন, কন্তাকে তদপেক্ষা এতটুকু ্যুন করিয়া শিক্ষা দিতে 
উপদেশ দেন নাই। মহানির্বাণতস্ত্ে আছে “পিতা চারি 
বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লাঁলনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎ- 
সর-পর্ধযন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। বিংশতি 
ৰৎদরাধিক বয়স্ক পুত্রদিগকে গৃহকর্থ্বে নিয়োজিত করিবে 1” * 
ইহার পরেই সেই ক্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন “কন্তা- 
গ্যেবং পালনীয়। শিক্ষণীয়াতিষত্বত£” অর্থাৎ কন্তাকেও অতি 
বত্বসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রপ্দিগের স্তায় পালন করিতে 
ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে । আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের 
কিছু পূর্বে জনদাধারণের মধ্যে স্ত্ীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চলিয়াছিল, তাই তত্ত্কারগণ্ তাহার সপক্ষে এই অন্থশাসন 
করিয়া দিলেন। স্তর পূর্বে অঞ্ৎ১ সমসময়ে স্ত্রশিক্ষার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা! কারণে, সম্ভবতঃ রাঁজ- 
নৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্রীশিক্ষার থে অপ্রচলন হুইক্স! পড়িয়া- 
ছিল, তাহ! আমর! কিছু পরেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা 
আলোচন! করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপুর্বে আমরা 
দ্বেখিয়া। লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার ক্লিপ সমর্থন 
প্রাপ্ত হই। পাণিনিকত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আাছে 


সহ 


নং 
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প্কাশকৎদি কর্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশরুৎল্গী বলা যায় 
এবং যে ব্রাঙ্ধণী তাহ! অধ্যয়ন করেন তাহাকে কাশকৎস। ব্রাহ্মণী 
বলা যায়।” আরও “যে স্ত্রীলোকের কাছে আনিয়া! লোকে 
অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যারী ও উপাধ্যায়। বল! যায়|” 
হেমাত্রিকত চতুর্বর্শচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রস্থে 
আছে “কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে । 
ষে কন্তা। বিদ্যাশিক্ষ! করেন তিনি পতি তথ পিতৃ উভয় কুলেরই 
কল্যাণদাদ্িক। হয়েন। উপযুক্ত কন্তাকে বিদ্বান বরের সহিত 
বিবাহ দেষ্য়। পিতামাতার কর্তব্য ও ইহাই পুরাতন খধিদিঞ্গর 
মত। বাবৎ কন্তা পতিমর্ধ্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্দশাসন 
অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কণ্ঠার বিবাহ দিবেক না * 
এতদূর পর্য্যন্ত আমরা স্্ীশিক্ষার পক্ষ শীস্রমত আলো 
চনা। করিয়। আসিলাষ। : ইছাতেও হিন্মু সাধারণে যে কিন্ধপে - 
্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হন, তাহা আমর! বুবিঝা উঠঠিছে অঙ্গম । 
স্ত্ীশিক্ষার কথা, বিশেষতঃ জ্ত্রীলোকদিগকে বেদবেদাত্তা্ছি 
উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দ্বার কথা উত্মুপিত হইলেই বিরোধী পক্ষ 
শ্ত্রীশৃত্বিজবন্ধ,না ত্রয়ী নঞ্্ণতিগোচর!” এই শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া আমাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা পাইয়া! থাকেন। 
তাহার! ইহার অর্থ করেন .ঘে স্ত্রীলোক, শুদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদিগের 
বেদপাঠে অধিকার নাই। উপরোক্ত শ্লোকার্দ শ্রীমস্ভাগবতের 
একটা প্লোকের * অর্দাংশ মাত্র। আপাতত আমর! ধরিয়া 
লইলাম যে এই শ্লোকাংশের তীহারা ধেরপ অর্থ করেন 
তাহাই গঠিক। এখন, ভাগবত যে আমাদের অতি মান্ত ও 
ক ১দ্ব। 8 অ,২৫ 
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আদৃত শাস্তপ্ন্থ তাহা স্বীকার করিলেও নানা কারণে ইহার 
রা বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। 
ভাগবত যদি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত হইত, তাহ! হইজে 
মহাভারতের সহিত ইহার বিষম বিরোধ দেখা যাইত না। 
আমরা বিরোধের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব। . 
সর্বসাধারণের মতে এবং শ্রীমভাগবতের নিজেরও মতে 
ইহা মহাভারতের পরে রচিত। এই বিষয়ে একেবারে কাহারও 
দ্বিধ। নাই। এই মহাভারতের শান্তিপর্বে ১ লিখিত আছে ফে, 
যখ্প ভীন্ম শরশব্যায় শয়্ান, তখন যুধিষ্টির ধর্মমোপদেশ লাভের 
নিমিত্ত তীহার নিকটে গমন করিয়া! অন্যান্ত প্রশ্লের সঙ্গে 
শুকদেবের জন্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তীন্ম তাহার জন্মাবধি 
ব্রক্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যস্ত আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন 
যে *পুর্ক্বে দেবধি নারদ এবং মহাযোগী ব্যাসদেব কথা প্রসঙ্গ 
বশত এই বিষয় আমার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন ।” ইহার 
পর যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর ২ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর 
পরীক্ষিত ৬* বৎসর রাজাতোগ করিয়া তক্ষকদংশনে প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে ভাগবতে উল্লিধিত হই- 
তেছে যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব হইতে গুকদেব 
এই ভাগবতাখ্যান বর্ণন! করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল 
তাহাই নহে--এই সময়ে শুকদেবের বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎ- 
সর বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । মহাভারতের মতে পদ্দীক্ষিতের 
মৃত্যুর অন্ত্রত ৮* বৎসর পূর্ববে শুকদেব ইঞলোকু হইতে তঅব- 
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সত হয়েন, কিন্তু ভাগবতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে 
সকদেবের বয়স .লবেমাত্র ১৬ বৎসর" ইহার উপর আরও 
একটু গোলধোগ আছে। ইতিপূর্কেই দেখিলাম যে মহাভারতে 
স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভীম্মের শরশষায় শয়নের পূর্বেই 
গুকদেবের দেহাস্তর ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভাগবতে উল্লেখ আছে 
যেভীক্ষের মৃত্যুকালে শুকদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। একই 
বাক্তি, বিশেষত একই খধি ব্যাসদেব কর্তৃক ছুইখানি শ্রস্থ 
লিখিত হইলে এরূপ গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা থাকিত না 
বলিয়া! বোধ হয়। ্ 
দ্বিতীয়ত, আমর] দেখি ঘে অন্তান্ত পুরাঁণমাত্রে যেখানে 
মহাভারত সন্বস্বীয় কোন উল্লেখ আছে, সেইখানেই তাহা! 
খষি ব্যাসদেবকৃত বলিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হই- 
যাছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে এই ভাগবতপুরাণ অতি তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্যের সহিত উক্ত হইয়াছে দেখা যায়। দেবীভাগবতেরও 
টাকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন ষে ভাগবত বোপদেবলিখিত। 
বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে ভোব্প্রলন্ধ নামক একখানি পুস্ত- 
কের অনুসরণ করিয়াছেনধা্শভাগবত যে বোপদেবরুত, তাহা 
এই ভোজ প্রবন্ধ গ্রন্থেও লিখিত আছে । মহাভারত ও শ্রীমন্তাঁ- 
গ্রবতের মধ্যে আরও একটা বিরোধ দেখিতে পাই। ভাগ- 
বতে পরীক্ষিৎ এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে আছে যে, «এই 
প্রভাৰশীল বালক, মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, 
পরে তাহাকে স্মরণ করিয়া যে মঙ্ুষ্যকে সন্ুখে দর্শন করিতেন, 
তাহাকেই “এই ব্যক্তি কি সেই পূর্ববদৃষ্ট পুরুষ এই প্রকার 
পরীক্ষ। করিতেন বলিয়। প্রথম হইতেই পরীক্ষিৎ নাঘে বিখ্যাত 
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হইয়াছিলেন।” * কিন্তু মহাভারতের সৌস্তিকপর্কে (১৬অ, ) 
স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে বর্গান্ত্ররে আঘাতে পরিক্ষীণ হইয়! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই জাত বালকের নাম পরীক্ষিৎ 
হইল। প্রকৃতই যদি ভাগবত বোপদেবরুত হয়, তাহ! হইলে 
বোধ হয় যেন তাহাতে বোপদেবের হাত দেখিতে পাই । সুগ্ধ- 
বোধে ঝোপদেব যেমন কারণের শৃঙ্খল রক্ষা করিয়াছেন, 
ভাগবতে৪ সেইরূপ কারণশৃঙ্খল! রক্ষিত দেখিতে পাই । অনেক 
স্থলেই এটী কেন হইল, €টী কেন হইল, «ইকপ প্রশ্ন ফেখিতে 
পাওয়া যায়। 

যাইহোক্‌ এই সকল কারণে আমর! শ্রীমতভাগবতের প্রতি 
যথেষ্ট আদর ও সম্মান দিতে প্রস্তত থাকিলেও ইহার আর্ষেয়স্ব 
স্বীকার করিতে প্রস্তত নহি। ইহার আর্ষেয়ত্ব অস্বীকৃত হইলে 
আমরা ইহাকে পুরাণের আদর্শে রচিত একথানি অতাৎকুষ্ট 
কাব্য বলিয়া ধরিতে পারি. কিন্তু ধষিগ্রণীত শান্তগ্রন্থের সায় 
ইহাকে বাবহারের নিয়ামক বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। 
শ্তরাঁং যদ্দিবা ইহাতে স্ত্ীশ্ুদ্রাদির বেদাঁদি পঠনপাঠনে অধি- 
কার অস্বীরৃত হয়, তাহ! হইলেওস্টবুর শান্ত্রবাদীও তাহা! থবি- 
বাকোর স্তায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন ন1। 

এখন, ভাগবত আর্ষেয় গ্রন্থ হউক বা না হউক, ইহা! 
যখন সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আর্ষেয় গ্রন্থ এবং কাধ্যত হর্ব্যা- 
পেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া! থাকে, তখন 
আমাদের দেখা কর্তব্য যে ভাগবতের প্রকৃত মতই বা কি। 
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স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষ যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়! নিজমত 
সমর্থন করিতে প্রয়াস পান, সেই ক্লোকটা সম্পূর্ণ এই £-_ 


ন্ত্রীশৃদ্রদিজ বন্ধ,নাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। 
কর্মশ্রের়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ । 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়1 মুনিন1 কৃতং ॥& 


এই ক্গোকটার প্রথম ছুই চরণের অর্থে তাহার! যে স্ত্রী, 
শৃড্র ও অধম দ্বিজদিগকে বেদা্দির পঠনপাঠনে অনধিকারী 
বলেন, তাঁহা আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার হিপ- 
বীতে আমাদিগের এই বোধ হয় যে গ্রন্থকার ছঃখ প্রকাশ 
করিতেছেন যে "পূর্বে স্ত্রীশূদ্রাদি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া 
বিদ্যার সুশোভন- সার্জে সজ্জিত হইত, কিন্তু হায়! এখন 
তাহার1 বেদাদি অধায়ন পরিহ্যাগ করিয়াছে! সমস্ত প্লোক- 
টার অর্থ আমাদের এইরূপ মনে হয়__কর্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ 
বিবেচনাবিষূঢ স্ত্রী, শৃদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের বেদত্রয় (খক্‌, 
যদ্ভু এবং সাম ) শ্রুতিগোচর হয় ন/) এই মহাভারতের দ্বারা 
ইহাদিগেরও মঙ্গল হইবে, রথ বিবেচন। করিয়! মুনি (ব্যাস- 
দেৰ) কতৃক কপাবশত এহ মহাভাগ্ত বিরচিত হ্ইয়াছে। 
সম্ভবত রাজনৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণে ভাগবত 
রচনার কালে অধিকাংশ দ্বিজ, (স্ত্রী ও শৃদ্রদিগের তে! কথাই 
নাই) বৈষীয়িক কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া! বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ 
করিয়াছিল) 'তাহাদিগের মনোযোগের অভাবেই বেদাছি 
শ্রুত্তিগোচর হইবার অভাব হুইয়াছিল। ভাগবতকার সেই 
কারণেই ছুঃখের সহিত পূর্বোক্ত প্লোকটী বলিক্মীছেন এবং 
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সেই কারণেই সম্ভবত মহানির্ববাণতন্ত পুত্রকন্তা দিগকে নির্বিশেষে 
ভালরকম শিক্ষ। দিতে আদেশ করিয়াছেন । 

ভাগবতের উপরোদ্ধত শ্লোকে বেদাদিতে স্ত্ীশুদ্রারদির অন- 
ধিকাঁর বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই; তবে যে সকল স্ত্রীলোক 
বা শূত্র অথবা কর্তব্যজ্ঞানহীন দ্বিজ কর্মকাণ্ডে বিমুড় হইক্লা 
বেদাদি পঠনপাঠন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ঘোর বিষয়াসক্ত ও 
সবর্গাদিকামী কর্্মনিমগ্ন, তাহাদিগেরও মঙ্গল যে ব্যাসদেবের 
অন্তরে মহাঁভারতরচনাকালে নিহিত ছিল, তাহাই এখানে উক্ত 
হইক়াছে। এখানে বরঞ্চ পরোক্ষভাবে যেমন ধিজদিগের, 
তেমনি স্ত্ীশদ্রেরও বেদাদি পঠনপাঠনে চির অধিকারই ব্যক্ত 
হইতেছে। ভাগবতকারের যদি স্ত্রীশৃদ্ধাদিকে বেদাদিতে 
অধিকার ন! দেওয়াই অভিমত হত, তাহা হইলে তিনি চতু- 
র্েদের কথ! ন! বলিয়া! ত্রশ্মী অথব| তিনবেদের কথা উল্লেখ করি- 
বেন কেন? উপরোক্ত শ্লোকের ছুই তিনটি প্লোকের পূর্বেই 
ভিনি চতুর্কেদ এবং পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাঁসপুরাঁণাদদির উদ্ধারের 
বিষয় এবং কোঁন্‌ কোন্‌ দে কোন্‌ কোন্‌ খধি পারদর্শী 
হুইয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ কত্য়াছেন। তন্মধ্যে আমরা 
দেখি, “দারুণ” সুমন্ত মুনি অভিচারাদি কর্মপ্রধান অথর্ববেদে 
এবং রোমহর্ষপ ইতিহাস পুরাণাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। 
তাহার পরে, যাহাতে অল্পবুদ্ধি মনুধোরাও সেই চতুর্কেদ ধারণা 
করিতে পারে, তাহাই বেদব্যান কর্তৃক বেদবিভাগের কারণ, ভাগ- 
ব্তকার ইহা উল্লেখ করিয়া পরেই বলিলেন যে “এত স্থুবিধ! করিয়া 
দিবার পরেও যে সকল কর্মসন্মুঢ স্ত্রী, পুত্র ও অধম দ্বিজ উত্তম 
বোদত্রয় শিক্ষ! করে না, তাহাদিগকে বেদের প্রকৃত নর্শ আাঙ্চ 
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করিবার এবং সাধুশিক্ষা প্রদান করিবার কারণেই মহাভারত 
রচিত হইয়াছ।' এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ষে ভাগবত র- 
নার কালে স্্রীশৃদ্রাদি অথর্ববেদ অথবা ইতিহাস পুত্রাণাদি অধ্য- 
য়ন পরিত্যাগ করে নাই, সুতরাং সেবিষয়ে ভাগবতকারের কোন 
কথা বলিধার প্রয়োজন হয় নাই। আজকাল যেমন অনেকেই 
সহ বিষয়কর্ম্বের মধ্যেও নাটক নবেল পড়িবার অবসর প্রাপ্ত 
হয়েন, ভাগবতের সময়েও সেইরূপ অধিকাংশ লোকেই মনো- 
রঞ্জক ইতিহাস, পৌরাণিক গল্প পড়িবার অবকাশ পাইতেন 
বলিয়া! বোধহয়। তাই বলিয়! তখন যে কোনই স্ত্রীলোর 
বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন ন! তাহা নছে। এই ভাগ- 
বতেরই প্রথম স্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর 
হইতে নিন রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে এক স্ত্রীলোক 
অপারর নিকটে বলিতেছেন ষে স্ৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী অথচ 
তদ্ধিষয়ে অনাঁসক্ত যে সনাতন ঈশ্বরের বিষয় বেদ এবং গতীর 
এতত্ববিষয়ক শাস্তগ্রন্থে উক্ত হয়, ইনিই তিনি।” ইহাতে বোধ 
হয় যে তখন স্ত্রীলোকের বেদাস্তি অধ্যয়ন এবং ব্রহ্ষবিদ্যা 
অভ্যাস একেবারে পরিতদুল্হয় নাই। এইরূপে আমরা 
দেখিয্না আসিলাম যে, যে ভাগবতের শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার 
বিরুদ্ধে বলবৎ শাস্থীয় প্রমাণ বলিয়। সদাপর্বদা উদ্ধৃত হয়, সেই 
ভাগবত আর্ধের গ্রন্থ হউক বা! ন! হউক, তাহাতেও স্ত্রীশিক্ষার 
বিরোধী ক! নাই এবং "উপরোক্ত শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দিবার পরিবর্তে সপক্ষে ই সাক্ষ্য দিতেছে। সংস্কৃত কাব্য 
নাটক আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তছুল্লিখিত অধিকাংশ 
স্ত্রীলোকেই কোন না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। 


৮২ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনতা । 


কিন্তু সেই সকলেতেই দেখা যার যে গ্রস্থকারদিগের দৃষ্টি স্ত্রী 
লোকের মাতৃভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই) 
ংস্কৃত কাব্য নাটকের, বোধ করি, সকল স্ত্রীচরিত্রেই গাথা 
সুথশাস্তির আকাজ্ষ। চিত্রিত দেখিতে পাওয়! যায়। এই 
কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে লেভি ম্যাকবেখের স্ভায় ভ্্রীলোকের 
ভীষণ চরিত্র ছুল্লভ-_বোধ হয় একেবারেই নাই। 

'আমর! এত বিস্তৃতর্ূপে আধ্ধ্যরমণীর প্রাচীন জবস্থা বিষয়ে 
আলোচনা করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্ত যে, ভারতের খধি- 
মুনিরা অতি উদ্বারহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাহাদের সছুপ- 
দেশ সকল অগ্রাহ্‌ করিয়াই আমর! এত হীন অবস্থায় নিপতিত 
হইতেছি। 'আশা হইতেছে যে, ভারতের হিন্দুজাতির উন্নতি 
মন্ুখে_হিন্দুকাতির দৃষ্টি প্রাচীনের প্রতি অল্পে অল্পে পড়ি- 
তেছে। সচরাচর দেখা যায যে, যে জাতি অবনত হইয়া প্রাচী-- 
নের গ্রতি যথাযোগ্য অনুরাগের সহিত দৃষ্টি করিতে আরম্ভ 
করে, সেই জাতির উন্নতি ঘটিতে অধিক বিলম্ব ঘটে ন1। 
অধ্যাপক, মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন “যে জাতি তাহাদিগের 
প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত ও এহন সাহিত্য লইয়া গৌরব 
করে ন! মে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটা প্রধান 
সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অর্্মনিদেশ যখন রাজ্য সম্বন্ধে অন্থ- 
ক্লতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন তা! তাহার 
প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং" পুরাকাল 
আলোচন| করিয়া ভাবীকাল সম্বন্ধে আশান্িত হইতে পারিয়- 
ছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইয়াছে ।” 

এক্ষণেই যে ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে-ভারতে 


শানে রমণীর উচ্চশিক্ষা | ৮৩ 


চিরকালই গ্রাচীনের প্রতি সাশ্থরাগ দৃষ্টি চলিয়াছে, তাই 
হিন্দু ভারত আজ পর্যযস্ত নানা অত্যাচার, নান! নির্যাতন 
সহ করিয়াও নিজের জীবনীশক্তি হারাইতে পারে নাই; 
আজ পর্যন্ত ভারতের হিন্দুজাতি জগতের ইতিহাসে নিজ 
নাম অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রুতির কালের পর যখন 
ভারতের অবনতি ঘটল, অমনি স্মৃতিসমূহ অত্যুদ্দিত হইয়া 
আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রাচীন শ্রুতির দিকে অস্ুলি নির্দেশ 
করিল; ন্ৃতির পর যখন অবনতির কাল আসিল, তখন পুরাণ 
সকল অতুর্টাদিত ইয়! ্রুতিম্থতির দ্রকে লোকের দৃর্টি ফিরা- 
ইয়! দিল; তাহার পরে তত্ত্রশান্ত্র যদিও নিজের স্বাতত্ত্রা রক্ষা 
করিতে বিশেষ চেষ্ট1! করিয়াছিল, তথাপি তাহ! শ্রুতিম্থতির 
দিকে আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বাধা হইয়াছিল। 
তাহার পরে আবার অবনতির কাল আদিল, আমর। এখন 
শ্রতিস্থৃতি পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শান্তর সকলের দিকে, ততপ্রবর্ঠিত 
প্রাচীন পন্থা সকলের অনুসন্ধানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। হিন্দু- 
জাতির এইকপ প্রাচীনের প্রতি লাম্থরাগ দৃষ্টির কারণ স্থু 
সিদ্ধ খঁতিহাসিক হণ্টার সা্ছেব স্ন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতের প্রাচীনতম শান্ত 
সকলেই যথার্থত উন্নততর আধ্য সভ্যতার চিছ্নু দৃষ্ট হয় এবং 
আধুনিক শাস্ত্র সকলে মেই মভ্যতার সহিত অনাধ্যদিগের 
অনুরত আচার ব্যবহারের সম্মিলন দেখা যায়) এই কারণে 
ভারতের সষাজসংস্কারক যে প্রত্যেক সংস্কারচেষ্টাক়্ প্রাচীন 
প্রথা ও শাস্ত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, তাহা কিছু অন্তাক় 
নছে।* * হন্টারসাহেব এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহ নিতাপ্ত 


৮৪ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও ম্বাধীনতা । 


অনঙ্গত নছে; বৈদিক কালে যে উচ্চতর আধ্য সভ্যতার 
নিদর্শন পাওয়1 যায়, এ কথা একেবারে মিথ্যা নছে। বেদ- 
বেদান্তে যেসকল কথ! আছে, সেই সকল আলোচন। করিলে 
স্পষ্টই বুঝ! যায় যে সেই সময়ে ভারতে একটা! গতীর উর্নতির 
আোত প্রবাহিত হইতেছিল। আমি এ পর্যান্ত যাহ| বলিয়। 
আদিলাম, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এইটুকু বুঝেন যে 
বৈদ্িককাল কেবল কতকগুলি পার্বতীয় কৃষকদিগের ভারতা- 
ক্রমণের কাল ছিল না. খক্‌ সমৃহও তাহাদিগের “কৃষাঁণসঙ্গীত” 
ছিল না এবং স্থৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্গরস্থ সমূহ কেবল মাত্র 
লক্ষটাকার ধুলিরাশি নহে, এবং যদি তাচারা স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে 
শান্ত্রবাক্যে কিঞিৎ কর্ণপাত করেন তাহ! হইলেই আমর! শ্রম 
সার্থক বোধ করিব। 


ইতি শ্রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আধ্য রমণীর 
শিক্ষা ও স্বাধীনত। এবদ্ধে শাস্ত্রে রমণীর 
উচ্চশিক্ষ! ভ্রিরয়ক সপ্তম 
আলোচন! সমাপ্ত । 


প্রথম বিভাগ সম্পূর্ণ । 


*::€]09 19000091100 10015 1598 99 8৪5) 009 931890 18৬ 
18 8:200860৮150 1015090 80109018) 609191019 স৪ 81)8]] (100 
2599 5 09ম 12) 100) €০ 080৮ 60 80 01091 1ম, 400 


অথ দ্বিতীয় বিভাগ | 
অক্টম আলোচনা-__হিন্দুস্কুল ও অহিন্দুভাব। 


প্রথম বিভাগে আমরা প্রাচীন ভারতের হিন্দুমহিলার 
শিক্ষ! ও স্বাধীনতার অবস্থ! ও ব্যবস্থা আলে'চনা করিয়া আসি- 
য়াছি। ধিতীয় বিভাগে নব্যভারতের স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রীস্বাধীনতার 
ব্ষয় সাধ্যমত আলোচন1 করিয়া দেখিব ষে উভয়ের মধ্যে 
কোন্‌ কালের ব্যবস্থা! আমাদের আদর্শস্থানে রক্ষা করা কর্তৃবা। 
স্্ীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নব্যভারতের সভ্যতার একটা অঙ্গ 
হইয়৷ পড়িয়াছে__ইহার প্রভাব কেহই সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে 
পারিতেছে ন1। 

পূর্বপূর্ব আলোচনার অনেক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি ষে 
সাধারণত বর্তমানে আমর! এই সম্বন্ধে বিপরী 5 মতবিশিষ্ট ছুইটি 
বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এক সম্প্রদায় দেশাচারের 
সপপূর্ণ বশবর্তী হইয়! স্ত্রীশিক্ষা ও স্তীস্বাধীনতার ঘোরতম 
বিরোধী । ইহারা স্ত্রীলোকদিগকে অস্থ্ধযম্পগ্তরূপা করিয়া 
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৮৬ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও দ্বাধীনতা | 


রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে শিক্ষণ 
দিবার কথা উল্লেখ করিলেই দেশীচার ও শাস্ত্রের দোহাই 
দিয় সকলকে তদ্িষয়ে নিরম্ত থাকিতে উপদেশ দেন। তাহারা 
নিজে শান্তর আলোচন। করিয়া যে তদ্ধিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, ' 
তাহাদের সে অবকাশ, ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই বলিয়া বোধ হয়। 
সকল দেশেরই অবনতির সমম্ন যেরূপ ঘটে, ভারতেরও এই 
অৰনতির কালে সেইরূপ মন্তক স্বরূপ ব্রাক্গণ স্বীয় কর্তব্য 
কর্ম প্রক্কত সতাশিক্ষাদান বিষয়ে নান! ঘটনাহুত্রে পরাজ্ম,থ 
হইর! গড়িয়াছেন। তাহাদের ছৃষ্টান্ত ও উপদেশে, ভারতের 
অন্তাম্ম ধনীমানী ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষা ও শ্রীস্বাধীনত্ব। ন। 
দিলেই উপযুক্ত সন্মান রক্ষিত হয় এইরূপ মিথ্যা সম্মান জ্ঞানে 
পরিপূর্ণ হইলেন এবং এই ভাব ক্রমে নামিতে নামিতে ভারতের 
সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। 

যে সম্প্রদায় দেশাচারকে এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই ইত্যাদি 
নান! উপায়ে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন, সাধারণত সেই সম্প্র- 
দায়ের অপর নাম রক্ষণশীল সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সমাজের ধনী মানী প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ বাক্তিই বরা- 
বর ছিলেন এবং এখনও আছেন। অথলা ইহাই স্বাভাবিক 
নিয়ম যে সমাজের অধিকাংশ অগ্রগণ্য ব্যক্তিই রক্ষণশীল হইয়! 
থাকেন। সামাজিক কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলেই প্রথমে 
তাহাদেরই স্থার্থনাশের ও প্রতিষ্ঠাহানির তয় উপস্থিত হয়। 
যাহা হউক্‌, গ্রধান প্রধান ব্যক্কিদিগের দৃষ্টাস্তে এবং মুসলমান 
নৰাবদিগের প্রভাবে আধ্যাবর্তে, বিশেষতঃ বদেশে স্ত্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রী শীনতার বিরোধীভাব এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গড়িয়াছে 
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যে ভদ্র পরিবারের কোন স্ত্রীলোক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভর্র- 
বেশে সজ্জিত হইয়াও অন্তঃগুরের বাহিরে পদার্পণ করিলেই 
তাহ! অভদ্রোচিত বলিয়া! বিবেচিত হয়) বিশেষ কার্য্যোপ- 
লক্ষে কোন মহিলা আত্মীয়স্বজনের অতিরিক্ত অপর ব্যক্তি- 
দের সহিত কথোপকথন করিলেই তাহার অপবাদ রটিতে 
তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না। এই সেদিন ভূমিকম্পের সময় দেখি- 
যাছি যে পুরমহিলার$ প্রাণের ভয়ে ভীত হইলেও অন্তঃপুরের 
একপদও বাহিরে আসিতে সম্মত ছিলেন না। আর আমা- 
দেরও এমনি অভ্যাস ও শিক্ষা যে কোন ইংরাজ রমণী কার্য্যোপ- 
লক্ষে বাহিরে আমিলে আমরা দূর হইতে সম্মানের পহিত 
তাহার গ্রতি দৃষ্টি ও ব্যবহার করি; কিন্ত কোন হিনদমহিল! 
আন্তঃপুরের বাহিরে আমিলেই, আমর! অবস্থা ও কারণনির্ব্ি- 
শেষে তাহার দিকে ছুদণ্ড বিস্তৃতনেত্রে অভদ্রোচিতভাবে অব- 
লোকন না করিয়া পরিতৃপ্ত হই না। কেবল তাহাই নহে, 
এদেশে জ্ত্রীলোকে দেশাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় আচার অনুসরণ 
করিলেও তাহার অপবাদ রটিতে বিলম্ব হয় না। প্রাচীন 
রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যনঙ্গ সুপ্রপিদ্ধ নেতা * তাঁহার পরি- 
বাঁরস্থ স্্রীলোকদিগের মধ্যে যথার্থ লঙ্জানিবারক পরিচ্ছদ এবং 
“সোপানতৎকঃ সদারজে” এই শান্ত্রবাকোর মর্যাদা রক্ষা 
করিয়া উপানহের বাবার প্রচলিত করাতে শ্বদেশে তাহাকে 
লোকে পরোক্ষ খুষ্টান বলিতেও কুষ্ঠিত হয় না। ছূর্ববল বঙ্গ- 
দেশের স্ত্রীলৌকের! স্ব ইচ্ছাতেও যদ্দি কখনও বিদ্যাশিক্ষা করে 
এবং কুচক্র আত্মীয় স্বজনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার 


*. ইহার নাম বিশেষ কারণে অপ্রকাশিত রহিল। 
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যদি কোন স্ুবিধ! প্রাপ্ত হয়, তাহারই পক্ষে যেন কণ্টক অর্পণ 
করিবার জন্যই প্রবাদ উঠিল যে জ্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে 
বিধবা হয়। এইরূপ নান! প্রকার অসঙ্গত ভাব ক্রমশ সমা- 
জের সর্বাঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করাতে ফল এই দ্লাড়াইয়াছে যে 
হিন্দুরমণী বর্তমানে পুরুষদিগের-স্ত্রী শ্বামীর, ভগ্মী ভ্রাতার, 
কন্ত। পিতার বিভ্ভম্বন। স্বরূপ হইয়1 পড়িয়াছে এবং এইরূপ তাৰ 
থাকাতেই “পথ নারী বিবর্জিত” প্রভৃতি প্রবাদের উৎপত্তি 
হইয়াছে বোধ হয়। এই সকল শান্সবিরুদ্ধ ভাব পোষণ করাতে 
আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়পক্ষেই অমঙ্গল রাশি সষ্িত হই- 
তেছে; আশঙ্কা হয় কোন্‌ দিন অগ্রাতদারে আমর! ঘোর 
অমঙ্গলসাগরে নিমজ্জিত হইয়। সমূলে খিনষ্ট হইব। এই 
রক্ষণশীল সম্প্রদায় ভ্রমে পড়িন! শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাখ্োের সমর্থন 
করিয়া দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করেন। এই সম্প্রদায়কে 
আমর! অজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারি । 
দ্বিতীয় সম্প্রদায় উপরোক্ত সম্প্রদায়ের ঠিকাবপধাত দিকে 
স্বীয় গন্তব্য পথ স্থির করিয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় যেরূপ 
দেশাচার অনুসরণ করিয়া চলেন," ই সম্াদায় কেমনি দেশাচার 
শান্্রমরধ্যাদ। প্রভৃতি সকলই উড়াইয়। দিয়া নিজের বুদ্ধির উপর 
বড়ই বেশী নির্ভর করিতে চে করেন। ইহাদিগকে আমর! 
বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় ধলিয়া অভিহিত করিব। প্রৎমোক্ অজ্ঞা- 
নান্ধ সম্প্রদায়ের 'মন্রান দূর করা বড় বেশী কঠিন কাণ্য নহে, 
কারণ তাহার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, শান্ত্রাচশারেহ চলিঙেছেন 
মনে করিয়া, কিন্ত একৃত শান্বাথর অনবগতি বশতই বিপথে 
চলেন; ভাহাদের অনেকেই ঘুক্তি বিচারে গত মত্য বুঝিতে 
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পারিলে নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের প্রতি 
ভক্তির মর্যাদা রক্ষা করিতে পরাত্মুধ হয়েন না । কিন্তু বিজ্ঞা- 
নান্ধ দ্বিতীয় সম্্রনায্বের অজ্ঞান দূর কর! বড়ই হুঃসাধ্য। 
তাঁহাদের অস্তরে অজ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের এমন এক ঘোর 
অহমিকার আবরণ পড়িয়! থাকে যে তাহা অপস্থত করিয়া 
জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইয়। দেওয়া অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব 
হুইরা পড়ে। বাহার! বত অধিক ইউরোপীয় সংস্পর্শ লাত 
করিয়াছেন, সচরাচর তীহারাই বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের তত 
অধিক জগুরক্ত হইয়! পড়েন। এই সংস্পর্শ পাশ্চাত্য পুস্তক 
পাঠেও লাভ করা যায়, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণেও এইরূপ ফল 
পাওয়া যায়। যে সকল স্বদেশীয় হিন্দু সন্তান সহসা সামাজিক 
দেশাচারবন্ধন ছিন্ন করিয়। ইংলগু প্রদ্থৃতি পাশ্চাত্য দেশ 
ঘুরিয়া আইদেন, তাহারাই সচরাচর সর্বাপেক্ষা অধিকতম 
বিজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়েন। তাহাদের কাছে পাশ্চাত্য পশ্ডিত- 
দিগের প্রত্যেক কথা, তাহ! সিদ্ধান্ত হউক্ষ বানা হউক বেদ- 
বৎমান্ত; কিন্তু শ্বদেশীয় শান্ত্রের,সহত্র সহ বৎসরের সঞ্চিত 
জ্ঞানভাগার ফুৎ্কারে উড়াইয় দিবার যোগ্য । প্রথমোক্ 
সম্প্রদায়ের লোঁকেরা অমুক দেশাচাঁর শীস্ত্রমূলক শুনিলে, 
শাস্ত্রের নামেই সুপ্ধ হইয়। যুক্তিবিরদ্ধ হইলেও অন্তত কথার 
তাহ! যেরূপ শ্বীকার করিয়৷ লয়েন, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকের! 
সেইরূপ শান্ত্রনাম নিলে কর্ণে মঙ্ুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
.করেন। 

হিন্দুক্কুলের স্থাপনাই এইরূপ অশ্রছেয় ভাবের প্রধান উৎ- 
পত্বি-হেতু ; বিশেষত ডিরোজিওর ন্যায় তদানীস্তন শিক্ষক- 


৯০ আর্ধ্যরম্ণীর শিক্ষা ও দ্বাধীনতা!। 


দিগের কৃপায় ছাত্রদিগের ভ্বদয়ে ইছা! বদ্ধমূল হইবার পক্ষে 
ত্বনেক সহায় জুটিয়াছিল। পূর্বে যখন ভারতবর্ষ কোম্পানীর 
অধীনে ছিল, তখন অন্যান্ত বিষয়ের সায় দেশীয়দিগের শিক্ষা 
বিষয়েও গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোফোগ ছিল। কেবল তাহাই 
নহে, দেশীয়দিগের যাহাতে নৈতিক উন্নতি হয়, তদ্বিষর়েও 
গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৮১৩ থুষ্টঠাবধে ইইইগিয়। 
কোম্পানিকে দ্বিতীয়বার যে কবাল! প্রদত্ত হয়, তাহাতে 
“সাহিত্য চ্চার পুনকুন্দীপন1 ও উন্নতিসাধন, ভারতের বিছ্বান্‌ 
ব্যক্তিগণের উৎসাহদান এবং ভারতবর্ষের ইংরাজাধিক্কত প্রদেশে 
বিজ্ঞানের বিস্তার” এই কয়েকটা বিষয়ের জন্য প্রত্যেক বৎসর 
লক্ষ টাক৷ পৃথক্‌ গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ম্বদ্শৌয়দিগের 
নিকটে এই বিষরে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে দশ বৎসর কাল 
এই মহান্‌ উদ্দেম্তসাধন বিষয়ে রীতিমত কোনই উপার অব- 
লম্থিত হয় নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টানদের ১৭ জুলাই তদানী- 
স্তন গবর্ণর জেনেরল তাহার সভার এক অধিবেখনে দেশীয় 
পসর্বমাধারণের নীতি ও চরিত্রের উন্নতি সাধন, জনসাধারখের 
মধ্যে সংসারের হিতসাধক জ্ঞাত প্রবর্তন, তাহাদের শিক্ষা 
প্রথালীর বিষয় চিন্তা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার উন্নতির বিষয়ে 
গৰর্ণমেন্টে প্রস্তাব প্রেরণ” এই সকল বিষয়ের জন্ত এক কমিটি 
নিযুক্ত করিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টান্বে যুবকদিগকে ইংরাঞ্জি 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত কেবল মাত্র দেশীক্নদিগেএই 
বদান্ততায় হিন্দুবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপিত হয়) এই হিন্দু- 
কলেদ্কে আপনাদিগের ধানে আনিয়া উন্নতি সাধন কল্সা 
উক্ত কমিটির অন্তত প্রস্তাব হইল। এদিকে ন্[ুনাধিক ১৪২৩ 
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খৃষ্টাবে গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় একটা সংস্কৃত কলেঞ্জ স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । প্রথম প্রথম এখানে মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা হইলেও 
ক্রমশ ইংরাজী শিক্ষা, প্রচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন 
দেশীয়দিগের হৃদয়ে আঘাত ন! দিয়া শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থ 
করিবার চেষ্টা হইত এবং করাও হইত। হিন্দুকলেজেরও উৎ* 
সাহপ্রদধান কমিটির মনোযোগের একটা গরধান বিষয় ছিল এবং 
তাহার তাহ! হইতে আআশাতীত ফলও প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দৃষ্টাস্তে চড়ুদ্দিকে ইংরাজী শিখিবার 
একটা ঝড় বহিয়! গিয়াছিল। কিন্তু খিন্দু কলেজে তদানীন্তন 
শিক্ষার নৈতিক ফলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করিলেও আমরা 
সম্পৃণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ আমাদিগের 
গাহস্থ্য জীবনে প্রতি পদক্ষেপে সফলের সহিত তাহার কুফলও 
ভোগ করিতে হইতেছে । কমিটির রিপোর্ট হইতেই আমরা 
নিম্নের কঢয়ক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম,__”]0)9 72078] 60৩০৮ 
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ইংর'জদিগের নুতন আমলে ইংরাজী শিখিবার ধৃয়া উঠা 
কিছু অস্বাভাবিক নহে। এই খুয়ার পরিমাণ থৃষ্টাব্ব ১৮৩৪ ও 
১৮৩৫, এই ছুই বৎসরের বিক্রীত পুস্তক হইতে সুন্দর উপলঙ্ধ 
হুইবে। এই ছুই বৎসরে খঁ/টা ইংরাজী পুস্তক ৩১৬৪৯ খানি 
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বিক্রয় হইয়াছিল; আংশিক ইংরানী পুগ্তক (আংশিক অন্ত 
ভাষায় লিখিত ) ৪৫২৫ বাঙ্গলা পুস্তক ৫৭৫৪) হিন্দী ৪১৭১) 
হিন্দুস্থানী ৩৩৮৪; পারমী ১৪৫৪, উড়িয়া ৮৩৪) আরবী 
৩৬ এবং সংস্কত ১৬ খানি পুস্তক বিক্রর হইয়াছিল। আর, 
ভারতবর্ষীরদিগের উন্নতিসাধনে গবর্ণমেন্টের এবং উপরোদ্ 
কমিটির যে চেষ্টা ও ইচ্ছ। ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র উপস্থিত 
হইতে পারে না-উক্ত কমিটির রিপোর্ট এবং গবর্ণমেণ্টের তদ- 
নীস্তন আদেশে এই ভাব স্থুব্যক্তই রহিয়াছে । আব্কাগ তো 
বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার় সমস্ত শিক্ষ1 ও পরীক্ষা যাহাতে প্রব্তি 
হয়, তদ্ধিষয়ে বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে । গবর্ণমেন্ট এখন 
তাহার উদ্দেস্থ ভুলিয়৷ গিয়া সহজে তাহা প্রবস্তিত করিতেছেন 
না। কিন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সেই আদিকালে গবর্ণমেণ্ট এবং 
লর্বসাধারণে ইহাই প্রক্কৃত উদ্দেস্ত হওয়া উচিত বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন । * তখন শিক্ষকের অভাবে, পুস্তকের অভাবে 
এই ব্যবস্থা গ্রচলিত করা যায় নাই। অ'জকালকার দিনে এই 
আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক | যাই হউক্‌ আমর! বেশ বুঝিতে 
পারিতেছি ধে ইংরাঞ্জ রাঙ্গত্বের প্রারস্তকালে গবর্ণমেপ্ট ভারত- 
বর্ষীয়দ্িগের উন্নতি সাধনার্থ ই ইংরা্ীশিক্ষা প্রবর্তনের বিশেষ- 
ভাবে উদ্যোগ ও চেই। করিয়াছিলেন। কিন্তু হঃখের সহিত 
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বলিতে হইতেছে যে পূর্কোদ্ধত রিপোটের অংশ হইতে বুঝি- 
তেছি যে গবর্ণমেন্ট নৈতিক উন্নতির অর্থে ভূল বুঝিগাছিলেন। 
তাহার! মনে করিতেন যে স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগে* 
রই অপর নাম উন্নতি। তখনকার শিক্ষক গ্রত্বতি সকলেই 
উন্নতির এই প্রকার ভ্রান্ত অর্থ বুঝিয়া ছাত্রদিগকে তদন্ুরূপ 
শিক্ষ। প্রদান করিতেন। এইবপে হিন্দুঙ্কুলেরই স্থাপনা বিজ্ঞা- 
নান্ধ সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধে্ন তাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ 
হইয়াছিল। 

এই অশ্রদ্ধে ভাবের বিস্তার বিষয়ে হিন্দুক্কুলের অন্তান্ত 
শিক্ষক অপেক্ষা ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাদদানই সর্বাপেক্ষ! 
সহায় হইয়াছিল। তিশি নিজে নান্তিক ছিলেন এবং তাহার 
ছাত্রদিগকে শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্‌, ঈশ্বর গ্রভৃতিকে ছাড়িয়া 
ধার্মিক (?) হুইবার উপদেশ দিয়া কতকগুলি অহ্‌-বৃদ্ধ অধা- 
শ্মিক ছাত্রের জন্মদাঁন করিবার সুন্দর উপার আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। ৬কিশোরী চাদ মির “হিন্দুক্ষুলের ইতিবুস্ত” পুষ্তি- 
কায় তদানীন্তন কোন সংবাদপত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই 
শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়ার্ছেন_-4086008 0০৮ ছ্য 
ঢ1):0067৮ 091 200, 79891 800. ০৭0৫ 0০ 1190251250 
00০8018 (৪01১193০17৩: মদ্যের পিগা এবং শুকর ও 
গো মাংসের মধ্য দিয়! অনঙ্ধীর্ণতায় পৌছিতেন। ভক্তিভাজন 
৬বরাজনারাশ্মণ বনু মহোঁদয়ও তাহার “সেকাল আর একাল” 
পুস্তকে নব্যযুগের আদি শিক্ষ(র ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। 
“তখনকার সময় গুণে ডিরোজিওর যুংক শিব্যদিগের এমনি 
সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও থান! খাওয়! স্সংস্কত 
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ও জ্ঞানালোকলম্পর্ন মনের কাধ্য। তাহার! মনে করিতেন, এক 
এক গ্লাস মদ খাওয়। কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ 
কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন “গোকু 
খেতে পারিস 1 গোরু থেতে পারিস?” এইন্ধগে প্রচলিত 
রীতিনীতির মন্তকে পদাধাত করিয়া তাহারা মহা আস্ষালন 
করিয়া নেড়ইতেন। একবার তাহাদের মন্ত্রণ। হইল, মুসলমানের 
দোকানের বিফ্ুট থেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণা হয়, কাজে 
কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই ক্যর্যা 
সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির পতিজ্ঞ হইয়] তাহার! 
গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে 
আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর গ্রাবেশ ন| করিয়া পথের উপরে 
সকলে দড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিষুট 
কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহ] কাহারও মাহল হয় না। শেষে 
একজন অপেক্ষাকৃত সাহসী পুরুষ এখুলেন। কিন্তু তাহার 
পা কাপিতে লাগিল। আস্তে আন্তে দোকানের ভিতর গিয়! 
বিছুট নিয়ে যেমন তিনি ব্রেলেন, অমনি তাহার সঙ্গীগণ তিন- 
বার গগনভেবী স্বরে [7109 171]1 চুএটেচও! বলিয়া 
উঠিলেন |” * 

ডিরোজিও প্রভৃতির উপদিষ্ট নান্তিকতা এবং ভ্রান্ত উন্নতির 
গথ হতে প্রধানত ব্রাঙ্গলমা্ল এবং মাত্র নাস্তিকতা হইতে 
প্রসিদ্ধ খুষ্টীর ধর্ম প্রচারক ডফ সাহেব তদানীঘ্তন যুবক 
বৃন্দকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করির1 অনেকটা কৃতকার্য ও 
হুযাঁছিলেন। ভফ সাহেব একমাত্র খ্রীষ্টধর্্রকেই তাঁহাদের 





* মেকাল আন একাল। 
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উদ্ধারের প্রক্কৃত উপায় ভাবিয়। হিন্দুশান্ত্রের ভূরি ভূরি দোষ 
(কল গুলি দোষের বিষয় না হইলেও তিনি যে গুলি দোষ 
বলিয়া মনে করিতেন তাহাই ) প্রদর্শন পূর্ব্বক হিন্দু যুবকদিগকে 
হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ করিবার চেষ্টা! পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। ইহা কিছু অন্বান্ভাবিক নহে। কিন্তু দুঃখের 
সহিত শ্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্গসমাজেঞ এমন 
€ৰ সময় আসিয়াছিল, য়ে সময়ে তাহার প্রচারকগণ নিতাস্ত 
শৈশবের ন্যায় অ.চরণ করিয়া থুষ্টানদিগের স্তায় স্বীয় জাতীয় 
শাস্ত্রের প্রতি হিন্দু সমাজের অনুরাগ হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইয়া- 
ছিলেন। তঙ্জন্ত আমাদের অদৃষ্টে যে কুফল ফলিবার ছিল 
তাহা ফলিয়াছে এবং আজও ফলিতেছে। বর্তমানে দুঃখের ঘোর 
অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণালোক দেখ! যাইভেছে, ব্রাহ্ষ- 
সমাজের অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইয়া! একটু 
পশ্চাদগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন । " 

ত্রাঙ্গসমাজ হইতে বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদ্ধায়ের উক্ত অশ্রদ্ধেয 
ভাবের যে পরিপুষ্টি হইয়াছিল. তাহ! ব্রাহ্মপমাজের ইতিহাস 
আলোচন! করিলেই বুঝা যাইতেএপাঁরে। ব্রাঙ্ষমমাজের আবি- 
ভাবকালে ইহার ন্যায় মদ্ধিষয়ে উদ্যমশীল একটা সমাজের বিশেষ 
প্রয়োজন পড়িয়াছিল। তখন এদিকে খুষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ 
হিন্দুধর্মের আগাছাগ্ুলির অসারতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্েরই 
অসারতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন 
করিয়া তদানীস্তন হিন্দু যুবকদিগের মতিগতি আকর্ষণ করিতে- 
ছিলেন। অপর দিকে প্রাচীন ও রোগ্ীর্ণ হিন্দুসমাজের প্রাচীন 
নেতাগণ ইহাতে ভীত ও কিংকর্তব্যবিষূড় হইয়া! সারহিন্দুধর্থের 


৯৬ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার পরিবর্তে সমাঁজবন্ধন কঠিনতর করিয়। 
সমাজরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, প্রাচীন নেতা- 
গণ কিছুতেই হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। 
ইত্যবসরে অতি স্থক্সদর্শী ও দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায়ের শুভ আবির্ভাব হইল। তিনি একদিকে হিন্দৃধর্শা, খৃটীয়- 
ধর্ম প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম্েরই আগাছাগুলির অসারতা প্রতি- 
পন্ন করিলেন; অপরদিকে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্দ্কে কেন্দ্র করিয়া 
এক অপূর্ব সামপ্রান্ত বিধানের দ্বারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যভাবের 
দ্বন্দ বিদুরিত করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে সমর্ হইলেন 
এবং তাহারই সাক্ষাস্বরূপে এক ব্রঙ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
প্রগাঢ় শান্ত্রভ্ব ও শ্রদ্ধান্বিতচিও্ কয়েকটী মহাত্মা ইহার সহ্- 
কারী ছিলেন। 

রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র 
নাথঠাকুর ব্রাদ্মসমাজের ভারগ্রহণ করিলে ঘটনাচক্রে পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তি ব্রাহ্মঘমাজের প্রধান কর্মকারক হইয়া- 
ছিলেন। তীহারা খুষ্টায় ধর্প্রচারকগণের উপদেশে লালিত 
পালিত হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান এক্ষেবারেই হৃলাঞ্জলি দিয়াছিলেন 
এবং সেই কারণে শাস্ত্র ও ধবিমুনিদিগের প্রতি তাহাদের ভক্তি- 
শ্রদ্ধাও খুব কমই ছিল) তাহার! পাশ্চাত্য পিতদ্দিগের গ্রস্থা- 
দিতে যথেষ্ট বুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই কাঁরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
দিগকেই তাহারা হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণু করিতে 
অগ্রসর হইতেন। তাহারা থৃত্ীয় ধর্প্রচারকদিগের ন্যায় বত্তৃ- 
তাদির সবার! ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখা! বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ব্যক্িগত শ্বাধীনতাই তাহাদের প্রচারের 


হিন্দুস্কুল ও অহিন্দুভাব । ৯৭ 


হুল মন্ত্র ছিল। ফরাসিবিপ্লবে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
থে গ্বেচ্ছাচারিতার উৎপাদক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, 
তাহা তাহার! ভুলিয়া গিকাছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে 
এমন কয়েকটা ব্যক্কি ব্রান্ষসমাজের সভ্য হইলেন, ধাহার! 
ধর্শের জন্ত সর্বন্থ বলিদান করিতে বাস্তবিকই প্রস্তত ছিলেন ? 
কিন্ত এমনও অনেক সভ্য হইলেন, বাহার! হিন্দুসমাজের 
বন্ধন ষে কোন উপায়ে ছিন্ন করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত্তে 
অভিলাধী ছিলেন । ইহীদের সকলেরই মূলমন্ত্র একই ছিল__ 
সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা । এই সকল সভ্যদিগের অধিকাংশই 
নেতাদিগের দৃষ্টান্তে ক্রমে পাশ্চাত্যভাবে সংগঠিত হইয়া উঠিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদ্দিগের মধ্যে হে 
প্রাচ্যশিক্ষিত সাধুপুরুষ ছিলেন না তাহা নহে, তবে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষিত নেতাদিগেরই বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইতে দেখা 
গিয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষালধ নেতাগপ প্রথমত পাশ্চাত্য 
যুক্তিতর্কের অস্ত্র লইয়! পাশ্চাত্য খুষ্টীয় ধর্শপ্রচারকদিগের বিরুদ্ধে 
সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হুইয়া ত্রাক্ম্াজের এবং দেশের কল্যাণ 
সাধন করিলেন; কিন্ত ক্রমে ধ্রাক্ষমমাজের ভিতরেই প্রাচ্য- 
শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাগণের পরম্পরের মধ্যে বিরো- 
ধের দাবানল প্রজ্জবলিত হুইয়! উঠিল। প্রথম সম্প্রদায় সামা- 
জিক পরাধীনত! ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধানে 
আগ্রসর ;-দ্বিতীয় মন্প্রদায় মামাজিক পরাধীনতার সহিত সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া ব্যক্কিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী । 
পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ত্রাঙ্ষগণ পৃথক সমাজ স্থাপন করিয় বাক্তিগত 
স্বাধীনত| কিছু বেশী রকম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা 


৮ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


তখন বুঝিতে পারিলেন না যে সমাঁজে অবস্থান করিতে গেলেই 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সীম] নির্দিষ্ট করিয় দিতে হইবে। 
তাহীরা এই সহজ কথ! ভুলিয়া গিয়া সর্বপ্রকার সমাজবন্ধন 
ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং ইংরাঁজীভাষায় চারিদিকে ইহার 
মন্ত্রবীজ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাতগ্রত্যাগত প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য সংস্পর্শ প্রাপ্ত এবং স্বাধীনতার নামমোহে বিমুঢু ও 
তরলকুধির অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল মন্ কণ্ঠভূষণ করিয়! 
লইলেন। একবার যখন এই বিষবীজ রোপিভ হইল, তখন 
এই সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে যে তাহার বিষময় ফলভোগ এবং 
তজ্জন্ত পশ্চাভাপ করিতে হইয়াছিল, তাহা বল বাহুল্য । উক্ত 
পৃথক সম'জের তদানীন্তন নেতাগণ অন্তান্ত মভাদিগের ব্যক্তি- 
গত স্বাধীনতা অতিমাত্র বদ্ধিত হইতে দেখিয়া! যখন সীম! নির্দিষ্ট 
করিতে গেলেন, তখন সেই সভ্যদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন 
নেতান্বরূপে উখিত হইয়! পূর্ব নেতাঁদিগের উপর যথেচ্ছাচারি- 
তার দোষারোপ পূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর একটা পৃথৰক সমাজ 
স্থাপন করিলেন। বর্তমানে অত্যধিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রিয় 
অধিকাংশ বাক্তিই এই সর্বটশষোক্ত ব্রাঙ্গনমাজের পক্ষপাতী 
হইয়! পড়িয়াছেন। এইরূপে অতিমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
বিষবীজ যথেচ্ছাচারিত। বৃক্ষের উৎপাদ্দক হইয়া সমগ্র ক্রাহ্মসমাব্ম 
হইতে সুফল প্রসব সম্ভাবনার পথে অত্যধিক € অতি গুরুতর 
অন্তরায় সমূহ উপস্থিত করিয়াছে ও করিতেছে । * 
ইতি শ্রীঙ্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষ। 
ও স্বাধীনত। প্রবন্ধে হিন্দক্কুল ও অহিন্দুভাব নামক 
অষ্টম আলোচন! সমাণ্ত। 


নবম আলোঁচনা-_ জন উ্মার্ট মিল 
ও স্ত্রীস্বাধীনতা । 


 শান্্রাদিতে অভক্ষিরূপ অশ্রদ্ধেয় তাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃ- 
তির বিষয় এত বিস্তারিত করিয়া বল! মহদা অনেকের অগ্রা- 
মঙ্গিক বলিয়া ধারণা হইতে পারে; কিন্ত বিবেচন1 করিয়া 
দেখিলে অগ্রাপক্ষিক বৌধ হইবে না। বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের 
পূর্বোক্ত শান্্রবিরোধী অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তৃতির বিষয় ন! 
জানিলে, এই ভাব যে বর্তমানের স্ত্ীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার 
পরিচালক হইয়! ইহার্দিগকে কিরূপে প্রকৃত আর্ষ্যোচিত পথে 
চালাইতে পারিতেছে না, তাহা সুন্দররূপে হাদয়ঙ্গম হইতে 
পারিবে ন1। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলি--পরলোকগত স্থ প্রসিদ্ধ ব্যারি- 
ষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ মৃত্যুর পুর্ব পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ 
বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। কার্য্যত তাহারই উপদেশ 
অধিকাংশ স্থলেই আদেশে পরিণত হইত। বেথুন স্কুলই হইল 
আমাদের দেশের অন্থতর প্রধান স্ত্রীবিদ্যালয়। এখানে যেনধপ 
শিক্ষা প্রদান হইয়া! থাকে, অধিকার্ঠশ স্ত্রীবিদ্যালয়ই তাহার পদান্- 
সরণ করিয়া থাকে । কিন্তু উপযুক্ত সম্মান রক্ষা! করিয়া ও বলিতে 
বাধ্য হইতেছি যে কার্যত এই আদর্শ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভার 
পড়িয়াছিল একটা বিজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির হস্তে। মনোমোহন প্রথ- 
মত ব্রাহ্মণমাজের সভ্য ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমীজেরও স্বাধীনতা! 
তাহার ঈগ্সিত স্বাধীনতার সহিত সমোচ্চভাবে দণ্ডায়মান হইতে 
অসমর্থ হওয়াতে তিনি ধীরে ধীরে ব্রাক্মসমাজের সম্পর্ক পরি* 
ত্যাগ করিলেন। একে বেথুন স্কুলের পরিদর্শিকা বরাবরই 


১০০ আর্যযরমণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনতা | 


ইংরাজ রমধী হইয়া আমিতেছিলেন, তাহার উপর মনোমৌহমের 
হত্তে তাহার ভার পড়াতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তথায় 
শান্ত্রাহকুল, স্বদেশীয় ভাব ও অবস্থার অনুকূল শিক্ষা গ্রবর্তনার 
কোন গ্রকার কথাই আসিতে পারে নাই এবং হ্ুতরাং অন্যান্ত 
স্ত্রীবিদ্যালয়ও তাহারই আদর্শে পাশ্চাত্যশিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। মনোমোহন অবশ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগের 
পরীক্ষ। দিবার প্রথা গ্রবস্তিত করিয়াছেন, ইংরার্জপ্ষমণীর পরি- 
বর্তে স্বদেশীয় (থুষ্টধন্মীবলম্বী হইলেও ) রমণীকে পরিদর্শিকার 
পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যে সকল বিষয়ক্ষে পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনার গুরূপদেশানুসারে উন্নতি বলিতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না, কিন্ত আমর! ষে গুলিকে বিন! 
মন্তককণ্ড যনে উন্নতি বলিতে পারি না, সেই প্রকারের নানা 
উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন বটে) কিন্তু আমাদিগের 
স্ত্রীকন্তার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া, তাহাদের অবস্থার দিকে 
চাহিয়! যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। আমাদিগের, ্ত্রীকপ্তার হৃদয়ের অনুকূল শিক্ষার 
বাবস্থা না হইলে যে দেশের মল নাই তাহাই প্রদর্শন করা 
আমার বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিবার প্রধান উদ্দেশ 
এবং সুতরাং শান্ধাদিতে অভক্তিরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তি 
ও বিস্তৃতি বর্ণন! কর! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই বলিয়াই 
বোধ হয়। | 

ধাই হৌকৃ, বিজ্ঞানান্ধ সন্প্রদায়েরই লোকের! বর্তমান-গ্রচ- 
লিত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমধিক প্রবণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
জার বাস্তবিক এই স্ত্রীশিক্ষাগ্রণালীতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 


জন ্ট়ার্ট মিল ও স্তরীন্বাধীনতা । ১০১ 


কোন লোকেই সহজে সম্মত হয়েন না। পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
দিগের ইহ। বিচারে আসে না যে একসপ স্ত্রীশিক্ষাতে কুফল 
ফলিবে-_নাম হইলেই হইল যে স্ত্রীশিক্ষার অথবা! £522919 
৪09০201০2এর আগুন চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িতেছে এবং 
সেট আগুন ছড়াইবার পক্ষে তাহারাই সহায়তা করিয়াছেন। 
তাহাদিগের স্ত্রীকন্তাদিগকে বিএ, এম এ উপাধি লাভ করিতে 
দেখিলেই তাহারা সুখী হয়েন। শাক্াদিতে যে রমণীর হৃদয়ের 
অন্থকুল অনেক শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা! তাহার! চক্ষু তুলিয়। 
দেখিতে চাঠহন না। অবরোধ প্রথ! সন্ধন্ধেও তাহারা নিতাস্তই 
অন্ধভাঁবে ব্যবহার করেন। শান্ে কিন্গপ অবরোধ প্রথা অনু 
মোদিত হইয়াছে, তাহ! বিবেচনার আনয়ন করা বোধ হয় 
তাহাব। আবশ্তকই মনে করেন না। তাহারা যে অতিমাত্র 
স্্ীস্বাবীনতার পক্ষপাতী হুইয়া অপরিণামদর্শীর স্তার কার্ধ্য 
করিতেছেন, তাহ। হয় বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না অথবা অন্থ 
করণের ভার মস্তিষ্কে বহন করিয়! বান্তবিকই স্থুলবুদ্ধি হইয়! 
পড়িয়াছেন। এ 

এই সম্প্রদায় যে পাশ্চানারসিক্ষার অন্ুলরণ করিয়া চলেন, 
তাহার সর্ব প্রধান শিক্ষাগ্ুরু মহাপুরুষ জন ার্ট মিল। তাহার 
হৃদয় ধে অসহায় রমণীকুলের দুঃখ ও অভাব দেখিয়া কাদিয়। 
উঠিয়াছিল এবং শত সহম্র বাধা বিপত্তির সম্মখেও যে তাহার 
প্রমণীর পরাধীনতা” (9919০100 0£ ৮০797) গ্রন্থে এই 
সকল দুঃখ ও অভাবের উল্লেখ করিয়৷ দুর্বল রমণীর উদ্ধারের 
জন্ত নিজ সহায়হন্ত বিস্তার করিয়! দিয়াছেন, ইহাতে তাহার 
ম্হাপুরুষত্ব ব্যয়ে কোনই মনেহ হুইতে পারে না। এই 


১০২ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও ছ্বাধীনতা। 


মহাপুরুষের রচিত উক্ত পুস্তক স্ত্রীশিক্ষ। ও স্্রন্বাধীনতা বিষয়ে 
বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের বেদ বলিলেও চলে। এই পুস্তকে রম- 
নীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হুইয়াছে। 
উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের সকলেই যে এই পুস্তক পড়ির! ইহার 
পক্ষপাতী হইয়! থাকেন, তাহা নহে। যাহার! ইহা পাঠ করেন, 
তাহার! প্রায়ই মিলের নামের প্রভাবেই ইহার দকল কথ। 
নির্বিচারে সত্য বলিয়া! স্বীকার করিয়া যান অথবা মতভেদ 
দৃষ্ট হইলেও উপহাসের ভয়েই হউক বা অন্ত ষে কোন কারণেই 
হউক, তাহ! লইয়া! বেশী কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ইচ্ছুক হন না। 
আর বাহার ইহ1 ন! পড়েন, তাহারাও শুনিয়াছেন যে মিল 
উক্ত পুস্তকে স্ত্রীপুরুষের হুপানুপ সমান শিক্ষা]! ও সমান স্বাধী- 
নতা সমর্থন করিক়্াছেন এবং সেই শোনা কথার উপরেই নির্ভর 
করিয়! এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়! থাকেন। ফলে, ইহাদের 
কাধ্যগতিকে সমগ্জে সময়ে অনুকৃত ইংবাঁজজাতিও উল্লক্বিত 
হুইয়! পড়ে। মিল মহাপুরুষ হইলে৪ তাহার প্রত্যেক উক্তি 
যে অত্রাস্ত বেদ বাক্য হইবে/ এমন কোনো কথা নাই। এবং 
এই ধারণা বশতই আমর! তাহার “রমণীর পরাধীনত।* সম্বন্ধে 
ছুই চারিটা বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহুসী হইতেছি। 

মিলের গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি বিষয় বিবেচন! কর! উচিত। 
মিল গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন বিলাতে বসিস, বজদেশে নছেও 
এবং তাহার সময় হইতে বর্তমান কাল বিস্তর ভিনভাঁব ধারণ 
করিয়াছে। তাহার জীবিত কালে তাহার বশঃ প্রভাব লোককে 
অনেকট। অন্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু জামর| এখন ধীর ভাবে 
ছ্টীহার কথাগুলি বিার করিবার অবসর পাইয়াছি। মিল 


র্‌ জন ই,য়ার্ট মিল ও স্তরীন্বাধীনতা |. ১০৩ 


প্রথমেই বলেন ঘে স্ত্রীলোকের অবারাধপ্রথা৷ বা পরাধীনতা 
মানবের পশুত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ ক্রোতদাস 
প্রভৃতিকে ধে কারণে পরাধীন করিয়া রাখ। হইত, বর্তমান 
কালেঠিক সেই কারণে পুরুষেরা, কেবল নিজেদের প্রভু 
বজায় রাখিবার জঞ্ত শ্ত্রীলৌোকদিগের অবরোধের সৃষ্টি করি- 
ক্াছে। তিনি তাহার এই মতবাদকে এতদূর অকাট্য স্থির 
করিয়াছেন ষে ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি 
স্বমত পরিত্যাগ করি] অবরোধপ্রথার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন।* বলিতে পারি না, তাহার দেশে 
স্ত্রীলোকের পরাধীনতার উৎপত্তি মানবের পশুত্ব অথবা দেবত্ব 
হুইতে, কিন্তু আমর! একথা! সাহসের সহিত বলিতে পারি ষে 
অন্তত এই দুর্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ধষির। নিজেদের দেবত্ব 
হইতেই এবং ভারতের ষোগবিদ্যায় অসিদ্ধ, কর্মম-কোলাহলে 
লালিতপালিত পাশ্চাত্য জাতির অনভিগম্য ও শারদীয় পূর্ণ- 
চন্দ্রের জ্যোতন্নাপেক্ষা সহত্রগুণে কমনীয় রমণীর দেবভাব রক্ষা 
করিবার জন্ঠই স্ত্রীজাতির অবরেধু দৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্তান্ত 
আলোচনায় আমর! স্পষ্টই দেধিয়। আপিয়াছি যে রমণীর মাতৃত্ব 
সুন্দর উপলব্ধি করিয়াই খষিরা৷ স্ত্রীশিক্ষা। ও স্তরীন্বাধীনতাবিষয়ক 
সকল ব্যবস্থাই তছৃপযোগীব্ধপে প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। 
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১০৪ আধ্্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


তাহাদের এই ব্যবস্থার ফলে আজও, ভারতের দারণ অবনতির 
কালেও, নিম্ন শ্রেণীষ্থ লোকদিগের মধ্যে, যাহারা মদ্য ও 
বিলাপিতাকে অঙ্গভৃষণ করিয়! ন1 লইয়াছে, তাহারা সহজে 
স্রীলোকের গাত্রে প্রহার করিবে না_কেহ প্রহার করিতে 
গেলেও অপর পাঁচজনে আসিয়া তাহাকে এই বলিয়! নিরন্ত 
করিবে যে স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, স্ত্রীলোক মাত, স্ত্রীলোকের গাত্র 
কোন প্রকার অপবিভ্রভাবে স্পর্শ করিতে নাই। হে দিবা- 
ধামবাসী খধিগণ, পিতৃগণ, তোমাদের মাহাআ্য লিখিয়া শেষ 
করা যায় না__তোমর1 সাক্ষী থাক যে তোমাদের গুই সকল 
ব্যবস্থার কথা লিখিতে গিয়া আমার ভ্বদরপাষাণ হইতেও উৎস 
উৎসাগিত হইরা আনন্দাশ্রুরূপে বিগলিত হইতে,ছ। খধি- 
দিগের এই ব্যবস্থারই ফলে আমাদের দেশে সহরে নহে, গহ- 
গ্রামে, এখনও স্ত্রীপ্রভৃতিকে প্রহার করিতে করিতে চৌকী 
প্রভৃতি গৃহের আসবাব ভগ্ন করিবার শিক্ষা প্রবেশ লাভ 
করিতে পারে নাই। মিল স্ত্রীঞ্জাতির পরাধানহাকে প্রায়ই 
সর্কত্র ক্রীতদাসের পরাধীনতার সহিত তুলনা দিরা বিজ্ঞানান্ধ 
সম্প্রদায়ের করুণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
পাশ্চাত্য রমণীর বাহ্িক কতক্টা স্বাধীনত! থাকিলেও অস্তত 
মিলের সময়ে আইন ঘটিত গুরুতর পরাধীনতাই ছিল--এখনও 
তাহা সম্পূর্ণ বিদুরিত হয় নাই। আদাদের দেশে বহুকাল যাবৎ 
ঠিক তাহার বিপরীত চলিয়া! আসিতেছে । এখানে খ্বাহক 
কতকট। পরাধীনতা৷ থাকিলেও কার্যত ও আইনঘটিত প্রকৃত 
্বাধীনতা অনেকটাই রহিয়াছে। মিলের পুস্তক হইতে আমর! 
বুঝিতে পারি যে স্ত্রীলোকের কাধ্যত স্্রীধনেও বিশেষ কোনই 


জন উয়ার্ট মিল ও ্ত্রীন্বাধীনতা |. ১০& 


গ্বত্ব থাকে না।* কিন্তু আমাদের ৫শে আবহমান কাল 
স্্রীধনে ম্্ীরই স্বত্ব চলিয়া আমিতেছে, স্ত্রীর ইচ্ছ! ব্যতীত 
তাহার জীবিতকালে অপর কাহারই তাহা! গ্রহণ করিবার অধি- 
কার নাই, এমন কি শ্বামীরও মাই । স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহাতে 
যথাক্রমে অবিবাহিত। কন্তা, পুত্রবতী বিবাহিতা কন্ত। ইত্যাদির 
অধিকার । আর, আমর! প্রবন্ধান্তরেও দেখিয়া আসিয়াছি 
যে, বেদেতে স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য পরাধীনতার কথাও আছে 
এবং জ্ত্রীলৌককে সন্মান দিবার কথাও বিশেষভাবে উলিখিত 
হুইয়াছে।০ খবির1 যথেচ্ছবিচরণে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দুষিত 
হইতে পারে বলিয়া! তাহার নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
ইহাতে আমর! কখনই একথা বলিতে পারি না যে তাহাদের 
প্ুত্ব হইতে অর্থাৎ পশুসাধারণ ধর্ম প্রতূত্বপ্রিয়তা হইতে 
ভারতরমণীন্ন অলরোধপ্রথার উৎপত্তি হুইয়াছে_বিপরীত্তে 
আমর! বলি যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব রক্ষার জন্ত তাহার] স্বীয় 
দেবভাবপ্রণোদিত হইযাঁই ইহ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 
মিলের একটা উক্তি দেখিয়া আমর! স্তস্তি হুইয়াছি ষে 
ইচ্ছাপূর্বক কোন স্ত্রীলোক লর্তানজননী হইতে চাহে না। 
ইহা আমর! অন্বীকার করিলেও এ কথা শ্বীকার করিতেছি 
যে সস্তান প্রদবে মাতার যথেষ্ট কষ্ট হইয়! থাকে । আমরা 
সাহন পূর্বক বলিতে পারি যে জগতের অধিকাংশ সুস্থ স্ত্রীলোক 
সন্তং্ঞ্পননী হইবার গৌরব ও অধিকার প্রার্থনা করে) কেবল 
তাহাই নহে, ভগবান প্রসবকষ্টেরও সঙ্গে সঙ্গে এমনি সুখের 





* হার্ধমালে এই বিষয়ে অনেক পরিবর্তন হইলেও সম্পূর্ণকূগে ইছা। 
পরিধন্ধিত হয় নাই। 


5০৬ আর্ধারমণীর শিক্ষা! ও ম্বাীনতা । 


ংধোগ রাখিয়া দিয়াছেন যে, মাতা সম্তানের মুখদর্শন করিলেই 
কল কষ্ট বিশ্বৃত হইয়া যায়। আরও কথা এই যে, সম্তান হইবে 
বলিয়া নহে, কিন্তু শারীরিক স্থখবিধানেরও জন্য অজ্ঞানত 
মস্ত জীব পুত্রোৎপাঁদনে উদ্যত হয়। আমর! মনুষ্য হুইয়। 
জ্ঞানত লৎপুত্রের নিমিত্ত যথাঁবিহিত উপায় অবলম্বন করিব, 
ইহাতেই আমাদের মাহাত্ম্য। আমাদের দৈশে শাস্ত্রের কল্যাণে 
ও শিক্ষাপ্ডণে জ্্ীলোকের মধ্যে মাতৃভাব এতদূর বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছে যে এখানে বিবাহফলে তীহার! কি পিতৃকুল, কি 
ভত্ৃকিল কোন কুলেরই সহজে কষ্টদায়ক হয়েন না যতদুর 
পুস্তকাদিতে পড়া যার, তাহাতে দেখি, বিলাতেই বিবাহ অনেক 
স্থলেই কষ্টকর হইয়া উঠে, * কারণ তথায় বিবাহের ফলে 
লোকে মাতৃত্বের বিকাশ প্রার্থনা করে না। পাশ্চাত্য দেশের 
বৈবাহিক মন্ত্রে স্বাদীন্ত্রীর আত্মস্থ প্রার্থনার ভাবই ব্যাপ্ত 
দেখা যায়__মন্ত্রগুলি যেন স্ত্ীপুরুষের উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়! 
প্রস্তুত হইয়াছে। আরও একটু উর্ধে যাইলে এরূপ ভাবের 
ফারণ দেখা যায়-_পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আহিকের একটা প্রধান 
মন্ত্রএই উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া গঠিত হইয়াছে। এই: 
দ্ধপে সমস্ত পাশ্চাতা জাতি আন্মন্তথুথ বর্ধিত করিতে শিখিয়াছে, 
বলিদান করিতে শিখে নাই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের 
মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে মাতৃত্ববিকাশেরই ভাব 
সমগ্রবিবাহপদ্ধতিকে আদ্ছন্ন রাখিয়াছে এবং তাই -শ্রানরা 


*. সুবিখ্যাত এম্‌ ফিল লিখিয়।ছেন “1 01)070 18 7081715860৪ 
চা 18616961017 27019 8668009৫) 0010) (00) 09 87810৩8170 
টা 00৪) 20100618704, 286৮ ০1 ৮৪ 99০৮, 14) 1895 
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অধিকাঁংশস্থলে চঞ্চলন্বভাবা, আত্মনির্ভরগর্কবিতা, বিলাসনিমঞ্রা 
ভামিনীর পরিবর্তে “পৃথিবীর স্তায় ধীরম্বভাব, ছায়ার শ্থায় 
অনুগতা, স্বচ্ছহ্ৃদয়া, হিতকর্ম্নের অনুষ্ঠানে সখীর ন্তায় হিত" 
কারিণী সহ্ধর্শচারিণী* প্রাপ্ত হই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত 
এরূপ গঠিত হইবার প্রধান কারণ আমাদের আহক মন্ত্রের 
উচ্চতা ও গভীরতা । আমাদের আক্ছিক মন্ত্রের কেবল আহ্ছিক 
কেন, সর্বপ্রকার মন্ত্রেরই মুল কেন্দ্র গায়ত্রীমন্ত্রঃ কোন 
বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের হ্যায় 
সবল্লাক্ষর ৩ সারবান্‌ মন্ত্র আজ পধ্যন্ত দৃ্ট হয় নাই। এমন 
মন্ত্র আজক।লকার হিন্দুরা ম্মরণ করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত 
হন না, ইহা ভাবিতে গেলে অধীর হইয়! উঠিতে হয়। 
অথচ পাশ্চাত্যদেশে জনক জননী স্বী্জ সন্তান|দগকে ভগবানের 
নিকটে নিয়মিত প্রার্থনা না করিলে খাদ্য গ্রহণে অনুমতি দেন 
না--ধিক আমাদিগকে ! 

মিল তাহার “রমণীর পরাধীনতা।" পুস্তকে স্ত্রীলোকের রাজ- 
নৈতিক প্রস্তুতি সন্বপ্রকার ব্যাপ্যুরে ভোট দিবার অধিকারের 
গক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছ্েন-_ইহার সমর্থন তাহার পুস্ত- 
কের অন্ততর প্রধান লক্ষ্য । এ বিষয়েও তাহার সহিত আমরা 
একমত হইতে পারি পারি না। আমর! মাতৃ ভাবকেই কেন্ত্র 
তুরিয়। ইহার আলোচন! করিব। ভ্ত্রীলোকের ভোট দিবার 
অধিষ্ীয়ে তাহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায় হইবে কি না তাহাই 
দেখ যাউক। মোটের উপর বিচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকের 
ভোটের অধিকারের জন্ত লালায়সিত হইবার বিশেষ কারণ 
নাই। ভোট দিবার গোলযোগে রমণীর মাতৃত্বের গভীরতা! 


৮০৮ আর্ধরমণীর শিক্ষ1 ও স্বাধীনতা ! 


কমিবার সম্ভীবনা। ভোট দিবার ব্যবন্থ! প্রবর্তনের সঙ্গে 
বঙ্গেই তাহার আগুষর্গক ভোট সংগ্রাহক প্রস্থৃতির উতপাত্তও 
ক্নাসিয়া উপস্থিত হইবেই এবং পাশ্চাত্য দ্বেশের ছৃষ্টাস্তে বুঝি- 
তেছি যে সেরূপ গোলযোগে মাতৃত্ববিকাশের পথে ত্বস্তরায় 
উপস্থিত হুয়। “মদ্যপান-বিরোধী অন্তর্জাতিক মহিলাসম্মিলশীর” 
নেত্রী একটা কুমারী-_অল্পদিন হইল তিনি মর্ত্যধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পরে দেখিয়াছিলাম যে 
তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে লক্ষনামের স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত 
লইয়া! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সথ্তি সাক্ষাৎ কমিবার মানস 
রুরিয়াছিলেন। আমি তাহা পড়িয়! ভাবিলাম যে স্ত্রীলোকের 
এরূপ উদ্যম পাশ্চাত্য ভূখগ্ডেরই পোভা! পায়-_ইহার গভীরতা! ও 
ঘলারবত্তা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে । আমার বিশ্বাস, 
যে সকল রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হয় নাহ, তাহাদিগেরই দ্বার 
এরূপ গভীরতাহীন উদ্যোগব্যবস্থা সম্ভবে । উক্ত নেত্রী কুমারী 
উইলার্ড আমাদের অশ্রদ্ধ/র পাত্রী নহেন, কারণ তাহার বিশ্বাস 
অনুসারে তিনি স্ত্রালোকের, অন্তত একটাও অমঙ্গলকারণের 
দুরীকরণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমর! বণিতেছি 
থে তাহার অবলম্থিত প্রণালীর গভীরতা! অল্প_কিন্ত এই দোষ 
তাহার নহে, ইহ! জাতীয় শিক্ষার দোষ। এই ভোটের অধি- 
কারের জন্য সগ্রামশীলা, মনস্থিলী পাশ্চত্যরমণী লেডি ছেন্রি 
সমরসেট বলেন যে স্ত্রীলোক পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন" ক্ষেত্রে 
বিচরণ করিলেও তাহার বিবেচন! যে ভ্রান্ত হইবে এমন কোন 
কথা নাই এবং উভগ়্ের কার্যাক্ষে এইরূপ ভিন্ন বলিয়াই ও 
রাজের অর্ধাঙ্গ অপর অর্ধাঙ্গের পরামর্শে প্রবেশ না করিলে 


জন &,য়াট মিল ও শ্রীত্বাধীনতা | ১০৯ 


মানবের প্রকৃত সাম্য আসিতে পারে না বলিয়াই স্ত্রীলোকের 
ভোট দেওয়া! কর্তব্য। * আমরাও স্বীকার করি যে স্ত্রীলোকের 
কাধ্যক্ষেতঅ পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন এবং একটী রমণীর মণা- 
মত সম্পূর্ণ অত্রাস্ত হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে যে তীহা- 
দিগের ভোট দেওয়া! কর্তব্য, একথা আমর! কোনক্রমে স্বীর্বার 
করিতে পারি নাঁ। আমাদের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের! স্বয়ং 
প্রত্যক্ষভাবে ভোট ন! দিয়! স্বামী পিত! পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় 
স্বজনাদির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়! নিজ মতানুষায়ী 
ভোট দেণয়াইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কর। শ্রীমতী উইডা 
আমাদিগেরই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে মনস্ষিনী স্রীলোক 
তাহার স্তোতাদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তৃত করেন, তাহার 
ক্ষমতা রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট দিবার ক্ষষত1 অপেক্ষা 
শতগুণে অধিক | ভোটের পক্ষপাতী কেহ কেহ এই আপত্তি 
উঠাইতে পারেন যে পুরুষেরা সকল সময়ে আস্মীয়াপ্রভৃতির 
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১১০ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনতা । 


মতানুষায়ী ভোট নাও দিতে পারে। এইখানেই তাহাদের 
ভ্রম। আমাদের এন্ধপ অভিপ্রায় নহে যে মাতা, স্ত্রী বা কন্ত। 
আত্মীয় শ্বজনকে আদেশ করিবে-_দ্যাঁও, শ্রীযুক্ত অমুকের 
নামে আমার পরিবর্তে ভোট দিও | আমাদের ইহাই বক্তব্য 
ষে প্রত্যেক মাতা তাহার সন্তানদিগকে সত্যপ্রিয়তা, স্তায়পরত। 
মাতৃতক্তি প্রভৃতি গুণে শৈশবকালাবধি এরূপ বিভূষিত করি- 
বেন যে সকল অবস্থাতেই পুত্রের তাহার শিক্ষার অনুযায়ী 
ভোট দিবেন, কদাচ অন্তথ। করিবেন না-_-তাহ। হইলেই ধরা- 
তলে নূতন স্বর্গের অবতারণা হইবে। কিন্তু সম্তানদিগকে 
এইক্ূপ শিক্ষা দ্রিতে গেলেই মাতার উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়া 
উচিত। প্রকৃত হিন্দুশিক্ষার গুণে হিন্দু রমণীর! মাতৃত্বকেন্দ্রে 
দাড়াইয়! মকল কন্মই স্নির্বাহ করিতে পারেন, ইহার উপরে 
উপথুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তো কথাই নাই। মিল নিতেই 
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প্রাচা ও পাশ্চাত্য ভাবের গ্রভেদ এইখানেই ৰেশ বুধ! যাইবে। আমর! 
স্বাতাবিক ভাবে বলিয়! গিয়াছি যে আত্মীয় স্বজনের উপর স্ত্রীলোকের” অধি- 
কার অধিক এবং অধিক থাঁকাই উচিত, কিন্ত উই আমাদিগের সহিত 
একমত হইলেও হলিবার কালে, ৰিলাতে স্তোতাদিগেরই উপর স্ত্রীলোকের 
ঘে প্রকার প্রভাব, তাহাই স্ব ভাবিক ভাবে বলিয়া গেলেন। 


জন ইয়ার্ট মিল ও সত্রীস্বাধীনতা ১১১ 


হিগ্দুরমণীর রাজকার্ধা নির্বাহ সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংনা! করিয়া" 
ছেন--তীহার লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ক। * 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আধ্যরমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে জনষ্য়ার্ট মিল ও স্তরীস্বাধীনতা৷ 
বিষয়ক নবম আলোচনা সমাপ্ত। 


দশম ভালোচনা- স্ত্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা । 


আমি এতদুর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, নব্যসন্প্রদায়ের 
পাঠক তাহা অবধানের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন, আশ! কর! যাঁক্স, ষে রমণীর মাতৃত্ব অপেক্ষা উচ্চ 
অধিকার এবং মাতৃত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার অন্ত কোথায়ও 
দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি ইহাঁও বলিয়া আসিয়াছি যে মন্গু 
প্রন্থতি শান্ত্রকারেরা একদিকে গৃহকর্মের ব্যবস্থা, অপরদিকে 
বিদ্যাশিক্ষারও ্টান্ত ও বিধানের, দ্বারা সেই মাতৃত্ই বিক- 
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১১২ আর্ধ্রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


শিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া! দিয়াছেন। বঙ্গবাঁসী 
হিন্দুকে মোটামুটি ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে-- 
তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব; অর্থাৎ এক সম্প্রদায় কার্ধ্যত তত্ত্রবাক্য 
এবং অপর সম্প্রদায় ভাগবত প্রভৃতি পুরাণবাক্য সর্বাপেক্ষা 
মান্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। *শান্ত্রে রমণীর উচ্চ- 
শিক্ষণ” বিষয়ক আলোচনায় ইহাও সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, তন্তশ্রে্ঠ মহানির্বাণতন্ত্রও কন্যাকে গৃহৃকর্ম ও বিদ্যাশিক্ষা 
প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুত্রের সহিত সমভাবে শিক্ষ/ দিবার 
উপদেশ দিতেছেন) অপরদিকে স্ত্রীলোক প্রভৃতির শিক্ষার 
অভাব দেখিয়া বিদীর্ণহদয় তাগবতকার স্ত্রীশুদ্রাদির জন্তই ক্ষুৎ- 
পিপাসার শাস্তিদায়ক নিগমকল্পতরুর সেই অমৃতফল আহরণ 
করিলেন। আমাদের পুত্রকন্তাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার 
উপদেশ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মহামহোপাধ্যায় জনষ্রয়ার্টমিল প্রভৃ- 
তির নিকট গ্রহণ করিবার জন্ত ধাবিত হইতে হইবে না-_ 
আমর! খধিদিগেরই উপদেশে তাহ! প্রাপ্ত হইব। প্রভেদের 
মধ্যে দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতেরা কেন্দ্রভূমি অবলম্বন 
করিতে না পারিয়া পরিধিরধ্ছারিদিকে ছুটিয়। বেড়াইয়াছেন, 
কিন্ত আমাদের খ্বষিমুনিগণ মাতৃত্বের কেন্্রস্থানে দণ্ডায়মান 
হওয়াতে তাহাদের উপদেশের গাস্তীর্য্য অতলম্পর্শ। তাহা 
দের মতে এই মাতৃত্বকে নিষলঙ্কভাবে রক্ষা! করিবার উদ্দেস্তেই 
অবরোধপ্রথাকে (মুসলমানের ঘেরাটোপের অন্ুস্চক জেনান! 
গ্রথাকে নহে) সম্পূর্ণ নির্বানিত না করিয়া যথাযথরূপে রক্ষা 
করা কর্তব্য এবং তাহাদের মতে জ্ঞানার্জনের অধিকার হইতে 
স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করিতে কাহারই অধিকার নাই। এই- 


স্্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা । ১১৩ 


ন্নপে দেখিতেছি যে আমাদেপ্ন শান্ত্রবিধির অতিরিক্ত এবং 
প্রকৃতই অতিরিক্ত স্বাধীনত! ও মাতৃত্বাতিগ শিক্ষার বাবস্থা 
করিয়া নব্যসম্প্রদা্ পরিণামদর্শার কাধ্য করিতেছেন না| এবং 
প্রন্কত স্ত্ীশিক্ষা দিতে ইচ্ছা চা তাহার প্রয়োজনও নাই। 
তাই বলিয় রক্ষণশীল সম্ভ্রীদদায়। বিশেষত বঙ্গদেশে আজ- 
কাল যে ভাবে অবরোধপ্রথা রক্ষা করিবার এবং শ্্রীকন্তাদিগকে 
বিদ্যাশিক্ষা না দিয়। নিরক্ষর রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহ! 
যে মাতৃত্ববিকাশের কোনমতেই উপযোগী নহে, প্রত্যুত অন্ত- 
রায় উপস্গিত করে এবং সুতরাং তাহ! যে কখনই অন্ুমোদ- 
নীয় হইতে পারে না, একথা আমি বারগ্বার উল্লেখ করিতে 
করিতে ভগ্রক্ঠ হইয়! পড়িয়াছি । আজকালকার কঠোর অব- 
রোধগ্রথ মুনলমানদিগের অত্যাচারের ভয়ে তাহাদেরই নিকট 
হুইতে ধার করিয়া লওয়! হইয়াছে এবং ইহার সুদ গণিতে 
গণিতে আমরা মৃতকল্প হইয়া! পড়িতেছি। কোরাণের অন্থু- 
মোদিত না হইলেও মুসলমানদিগের অসংখ্য কামিনীর সহিত 
সহজে 'নিকা” করিবার প্রচলিত প্রথা এবং ভারতাক্রমণের 
পর অবধি তাহাদ্দিগের বিলার্দির্ভা বৃদ্ধি এবং আমাদিগের ছূর্বব- 
লত ও অন্ুকরণপ্রিয়তা, এই সকল মিলিত হইয়! দুর্নীতির 
অন্গবোধক এই মুসলমানী কঠোর জেনানাপ্রথা আনয়ন করি- 
য়াছে। মুদলমানী প্রভাব অন্থভব করিবার পূর্বে হিন্দুর! 
পরঙ্গীকে মাতৃবৎ দেখিতে দৃষ্টাত্ত ও উপদেশ ত্বার। বাল্যাবধি 
শিক্ষালাত করিতেন) তখন তাহাদের মধ্যে রমণীর সতীত্বের 
কিরূপ আদর ছিল, তাহ! বিদেশীয় এ্তিহাসিকগণ স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়! লিপিবদ্ধ পূর্বক জগতের সমক্ষে এক মহান্‌ 


১১৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন এবং হিন্দুরমণীরাঁও সময়ে সময়ে আঁব- 
শ্তক হুইলে ভীষণ জহর ব্রতের উদ্যাপন করিয়া সতীত্বের 
মাহাত্ম্য দিগৃদিগন্তে বিঘোধিত করিয়াছেন। 

এই জহরব্রত দূর্বল বঙ্গদেশের বলপুর্ক সতীদাহ নহে, 
ইহা বলবান্‌ পাশ্চাত্য ভারতের রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার 
জন্য শ্ষেচ্ছায় অগ্নিতে জীবনাহুতি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ, দলে দলে ও মিলিতভাঁবে 
অগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান--ভারতের এই এক অপূর্ব চিত্র; 
জগতের ইতিহাসে এরূপ চিত্র অতীব বিরল। পুজনীয় শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত “সরোজিনী” নাটকে 
ইহার একটা সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । সকলেই জানেন 
যে আল্লাউদ্দীন এক সুন্দরী রাজপুত মহিলাকে হস্তগত করি- 
বার জন্ত চিতোরজয়ে উদ্যুক্ত হন। অবশেষে যখন তিনি 
চিতোর জয় করিলেন, তখন রাজপুত মহিলার! দলে দলে 
অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই রাজমছিবী 
পদ্মিনী, যাহার উদ্দেশ্টে আল্লাউদ্দীনের চিতোরাভিযান প্রস্তত 
হইয়াছিল, তিনিই দেহত্যাগ*ধরিলেন। আল্লাউদ্দীন অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
নান! প্রলোভন দেখাইয়াও যখন হস্তগত করিতে পারিলেন 
না, তখন বলপ্রকাশে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন-__“আমি 
বলপ্রকাশ কলে কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে 
কে তোমার সহায় আছে ?” 

দরো। প্জানিস্‌ নরাধম, অসহায় রাজপুত মহিলার ধর্ঘমই 
এক্মাত্র সহায় ।” 


স্ত্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা । ১১৫ 


গআল্লা। তবে আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। অন্ু- 
নয় মিনতি দেখছি তোমার কাছে নিক্ষল। এইবার দেখ্ব) 
ফে তোমায় রক্ষা করে, দেখব কে তোমার সহায়! (ধরিতে 
অগ্রসর ) 

“সরো। এই দেখ্‌নরাঁধম! আমায় সহায় কে? 

রি, € অগ্নিকুণ্ডে পতন )” 

রাজপুত মহিলারা আপনাদিগের সতীত্ব যেরূপ আপনার! 
রক্ষা করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের পুরমহিলার1 যদ্রে উপ* 
যুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিয়। আপনাদিগের সতীত্ব আপনারা 
রক্ষা করিতে পারেন, তাহা! কি অপ্প সুখের বিষয়? তাহাত্বেই 
সতীত্ব রক্ষার প্রকৃত মর্ধযাদা। আর, স্ত্রীলোকেরা অস্তঃপুরে 
বলপুর্ধক আবদ্ধ থাকিলেই কি তাহাদিগের সতীত্ব স্থির থাকি- 
বার নিশ্চয়তা আছে? তাহ] যদ্দি থাঁকিত, তবে আরব্য ও 
গারস্ত উপন্ভাস রষ্টিত হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। 
মানুষের মন, স্ত্রীলোকেরই হউক বা পুরুষেরই হউক, কখনও 
চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারে না। সত্বিষয়ে যদি চিন্তা! 
করিবার সুবিধা ন। পাওয়া! য্)ঞ্,। তবে মানব নিশ্চয়ই অসৎ 
বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইবে । আমার বিশ্বাস যে এই উভ- 
য়ের মধ্যে মধ্যপথ বলিয়। কিছু নাই। সুতরাং আমাদের দেশে 
স্ত্রীলোকের যদি সৎশিক্ষা ন! পায়, তাহাদিগকে যদি শিক্ষা" 
হীনৃতার মধ্যে ডুবাইয়! রাখ! হয়, তবে তাহার! যে গৃহবিবাদ, 
পরচ্চা, অশ্লীল তামাস! প্রভৃতি নান। অসৎ বিষয়ে কাঁলযাপন 
করিতে থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষত পূর্বে 
হিন্দুরম্ণী ব্রতাদিতে যে শিক্ষালাভ করিতেন, আজকাল 


১১৬ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


তাহাও উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। ক্রমে যখন তাঁহার! 
এইরূপে অসৎ বিষয় সমূহে অভ্যন্ত হইয়া যাইবেন, তখন 
প্রলোৌভনের বিষময় পথে তাহাদিগের পদার্পণ করিতে কতই 
বা! বিলম্ব লাগিবে? জ্ঞানার্জনে মনোযোগ প্রদান ষে ইহার 
প্রতীকারক একটী মহৌষধ, তাহ! বোধ হয় আজকাল শিক্ষিত. 
যুবকবৃন্দকে বলিয়া দিতে হইবে না। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এবং 
কুসংস্কারের পরিপোষক কৌলীন্টের প্রভাবে যে দেশের কিরূপ 
ছর্গতি হইতে পারে, তাহা! আজ কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রুযুক্ঞ 
বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ “হিন্বুমাইলা” নাটকে 
সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই ননদ ও বধূর কলহ, 
বধূর নিকটে শ্বাগুড়ীর বাক্যবাণ লাভ প্রভৃতি বর্তমানে সংশিক্ষা- 
প্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ কমিয়! গেলেও সাধারণত যে 
মান ভাবেই রহিয়াছে তাহা চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে 
পারেন। যে গৃহে উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রস্বাধীনতা স্থান পাই- 
য়াছে, তথায় যে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অল্প তদ্বিযয়ে কি 
প্রশ্নও উঠিতে পারে? এই ছূর্ভাগা বঙগদেশে বৈষ্ণবধর্্ম প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট ধর্ম সমূহের গ্রকৃতি খে অতি জঘন্য বিকৃতিলাভ করি- 
য়াছে, এই রোগাতুর শোকাকুল বঙ্গদেশে যে প্রচলিত নেড়া- 
নেড়ীর দল, গুরুদানীর দল প্রভৃতি নান! কদাচারী বামাঁচারী 
ভূ'ইফোড় সম্প্রদায় উখিত হইয়! বদ্ধমূল হইতেছে, এবং রক্- 
শোষক বাছুড়ের স্তায় মোহমুগ্ধ বঙ্গবাসীর রক্তে পরিপুষ্ট_রই- 
তেছে, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাবই কি তাহার 
অন্ততম প্রধান কারণ নহে? উপযুক্ত শিক্ষা ও ম্বাধীনতা 
থাকিলে মহিলার! নিজেদের বিবেচনা! শক্তি পরিচালন! করিম! 


স্ত্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা । ১১৭ 


কখনই নিজপদে ফুঠারাধাত করিতে দিতেন না, বামাচার 
প্রভৃতি এখানে প্রবেশ লাভ করিতেই পারিত ন|। সং্বিষ- 
য়ক পুস্তক সকল যে শিক্ষ। দিবাঁর পক্ষে বিশেষ সহায় একথা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি গৃহ্কর্ত! 
আপন স্ত্রীকন্তাদিগকে পুস্তক ব্যতীত অন্তবিধ নান! উপায়ে 
ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা যে ভাল নহে, এ কথাও 
কেহ বলিতে পারিবেন না। আরও, বর্তমানে ছেলেরা যে 
ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়! 
নিতান্ত আবশ্তক হুইয়। পড়িয়াছে। একটী ছেলে শিক্ষিত 
হওয়াতে তাহার হৃদয়মন নানাদিকে বিস্তৃত ও উন্নত হইল, 
এই অবস্থায় নিতান্ত অশিক্ষিত] বালিকার সহিত তাহার বিবাহ 
হইলে যে কি বিড়ম্বনা, তাহ। মুখে বলিবার বিষয় নহে, কল্প- 
নার বিষয়। সন্তানাদিকে শিক্ষিত পিত! সস্তানের হিতজনক 
উপদেশ যখন দিবেন, অশিক্ষিত মাতা হয়তে! তখন অজ্ঞান 
বশতঃ তাহার বিপরীত উপদেশ দিতে থাকিবেন; কেবল 
তাহাই নহে, তাহার পরম্পর- পরস্পরের হৃদয়ের তাৰ বুঝিতেও 
পারে না এবং পরস্পরের নিকট্ব্যক্তও করিতে পারে না। 
এই সকল কারণে আপনার হৃদয়ে নবোখিত প্রেমের প্রতিচ্ছায়! 
দেখিতে পাইবে বলিয়। যে কত গৃহের মোহপ্রাপ্ত সস্তান বার- 
বনিতার চরণে আত্মাদেহমন জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং কত শত 
কুল্ব্ধু স্বামীর গ্রেমলাতে বঞ্চিত হুইয়! দেই একই কারণে 
অপরের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়! পরিণামে পণ্ড অপেক্ষা 
হেয় হইয়া পড়িয়াছে, এই বিষয় ভাবিতে গেলে মত্তক বিঘু- 
পিত এবং হৃদয় যন্ত্রপেষিতের স্তায় বোধ হয়। ছুঃখে বিদীর্ণ 
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হর্দয়ে এই বিষয়ের আলোচমা করিয়া বুবিয়াছি যে, বাল্য- 
বিবাহ, কঠোর অবরোধ, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার 
অভাব বতদিন না এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে, ততঙ্গিন 
গু দেশের অদৃষ্টে মঙ্গলের সম্তাবন। অতি অল্প। 
প্রাচীন-পক্ষপাতী সেকেলে লোকদিগের অবলদ্থিত স্ত্রীলোক- 
দিগকে নিরক্ষর রাখিবার প্রথ! এবং মুসলমানদিগের নিকটে 
ধার লগয়া কঠোর জৈনানা প্রথা মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার পথে 
যেমন গুরুতর বিদ্ব আনয়ন করে দেখিয়া আদিলাম, সেইরূপ 
ইহাও বলিয়া আসিয়াছি ষে মব্যসম্প্রদায়ের পরিচালিত শিক্ষা" 
ব্যবস্থা মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া গুরুতর অমঙ্গল আনয়ন করিতে 
পারে । তাই বলিয়া যে ইহার উপকারিতা একেবারেই নাই 
ভাহা নহে। মঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে মঙ্গলের সম্পর্ক রহিত 
পদার্থ বা ঘটন1 দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া! আমার বিশ্বাস 
নাই। ভগবান মঙ্গলজনক ঘটনাকে সংসারে প্রেরণ করেন, 
আমর! তাহার অপব্যবহার বা অতিব্যবহার করিয়া! অমঙ্গলের 
সুচন] করি । কামক্রোধ প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাক] যে 
মন্দ তাহা নহে, তাহার অ্ন্যবহারই জগত সংসারে অমঙ্গল 
আনয়ন করিয়! মঙ্গলের নূতন অবতরণ পথ রচনা করে। স্ত্রীশিক্ষা 
মন্দ, এই কথ! যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহ। বোধ হয় এখন 
আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই 
স্ত্ীশিক্ষার অপব্যবহার যে কুফল আনয়ন করে,তাহ। কোন বুদ্ধি 
মান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্ত্রীশিক্ষার ভার 
স্ত্ীস্বাধীনতারও সামঞ্জন্তের সহিত ব্যবহার অমঙলের কারণ 
নহে, তাঁহার অপব্যবহারই প্রভৃত অমঙ্গলের নিদান। নবা- 
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বঙ্গের কুলললনাদিগের শিক্ষ1 ও স্বাধীনতার বিশেষ অপপ্রয়েগ 
হুইয়। যে অমঙ্গল আনয়ন করিতেছে, তাহা আমর! প্রায় সক- 
লেই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং নিতান্ত মন্াহত হ্ৃদয়েই বর্তমান 
প্রবন্ধের অবতারণা কর! হ্ইয়াছে। জর প্রভৃতি রোগকে 
গ্রাহ না করিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাঁড়াইলে শীগ্রই তাহ! 
ক্ষয়রোগে পাঁরণত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশে উদ্যত হব 
এবং বিচক্ষণ কোমলহৃদয় চিকিৎসকও উপযুক্ত সময়ে রোগীকে 
তাহার মানসিক কষ্টের সম্ভাবনা সত্বেও রোগের কথা জানাইতে 
বাধা হয়েন্॥। বর্তমানে আমাদের বঙ্গনমাজে অস্বাভাবিক 
্ত্ীশিক্ষা ও স্তীশ্বাধীনতার কারণে যে রোগ দ্াড়াইবার উপক্রম 
করিতেছে এবং সমাঁজের সর্বনাশসাঁধনে উদ্যক্ত রহিয়াছে, 
এ সময়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই রোগের বিষয় স্পষ্ট 
কথায় সর্বসাধারণে জানাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থ। কর! কর্তব্য। 
আমি সমাজ-চিকিৎংমকও নহি অথবা আমার ছুই চারিটা 
সামান্য কথা ষে সাধারণের গ্রাহ হইবে, তাহারও আশা করি 
না। তবে আমার আশা এই ষে, আমি হিতৈষণাপ্রেরিত 
হুইয়৷ সমাজের মঙ্গলের পথ অন্ধ করিতে করিতে যে পথ 
প্রাপ্ত হুইয়াছি, সেই পথ আমাদিগের অপেক্ষা বহুল জ্ঞানবান্‌ 
মহাপুরুষ মুনিখষিদ্িগের প্রদর্শিত এবং বহুসহম্র বৎসরের 
পরীক্ষিত এবং তদুপরি এই জ্ঞানৌজ্জল শতাব্দীর *ষভাগে 
বর্তমাঁন বঙ্গবাসীর ন্যায় উন্নত ও সভ্য 1) মানবেরও হৃদয়দার 
উদঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্থতরাং এই মঙ্গল পথ 
অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে ভারতবাষী হিন্দুমাত্রেই বাধ্য, 
তাহা বল! বাহুল্য । আমি কিন্ত হিন্দুদিগের অতিরিক্ত, ভারত- 
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বাসীর অতিরিক্ত সকল ধর্ণাসন্প্রদ্দায়ের, সমগ্র জগতের লোককে 
আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে "ছে জগতবানী মানবগণ! তোমর! 
সকলে বহুসহত্র বৎসরের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত এই মঙ্গলের 
পথ অবলম্বন করিয়া দেখ--জগতের ইতিহামে এক অপূর্ব 
মবতর পৃষ্ঠা উদঘাটিত হইবে ।* ভারতের হিন্দুর যেটুকু অধঃ- 
পতন হইয়াছে, তাহা নান! বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়1 শাস্ত্রীয় বিধি 
উল্লজ্ঘন পূর্বক দেশাচারের দোহাই দিয়া অনাচার প্রভৃতি 
স্মবল্বন করিবার ফলেই ঘটয়াছে। 
টতি শ্রঙ্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে স্ত্ীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা 
বিষয়ক দশম আলোচনা সমাপ্ত । 


একাদশ আলোচনা-- নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার 
সূত্রপাত। 


ভারতবর্ষে নব্য সত্শিক্ষার মূলে যে বঙ্গছেশে তাহার 
গ্রচলন, ইহা বোধ হয় এক প্রকার সর্ববাদসম্মত। কিন্তু 
র্বদেশে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে ব্রাঙ্মদমাজে স্ত্রীশিক্ষা। এত ঘনিষ্টসম্বদধ 
যে একটীকে ছাড়িয়! অপরটীর বিষয় উল্লেখ করিলে গুরুতর 
অঙ্গহানি হইয়! পড়ে । কেবল তাহাই নহে, ত্রাঙ্গসমাজ-প্রাতি- 
ঠাতা রাজ! রামমোহন রায়ই প্রত্যেক রমণীর যে বিদ্যাশিক্ষা 
কর্তব্য, এই কথার প্রথম স্থত্র ধরাইয়। দেন। ব্রাহ্মমমাজে 
শিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়। ইতিহালের মন্মান রক্ষার জন, 
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নভ্যের অধিকার রক্ষার জন্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে ব্যক্তি- 
গ্রত অনেক কথ! বপিতে হইবে, পাঠকগণের নিকট বিনীত 
অনুরোধ, তাহাতে তাহার৷ যেন আমার প্রতি পক্ষপাত গ্রভৃত্তি 
অধথা দোষারোপ না করেন। একটা কোন নৃতন সমাজ প্রতি- 
স্তিত হইলেই লোকে তাহার প্রতিষ্ঠাত। অথবা প্রধান প্রধান 
সভ্যদিগের কাধ্য সমূহকে সমাঁজেরই কাঁধ্যরূপে গ্রহণ করিয়া 
তদ্বিষয়ে আলোচন। করেন এবং বাস্তবিকও এন্ধপভাবে আলো- 
চন। ভিন্ন একটা সমাজের কাধ্যনির্দেশও অসম্ভব হইয়। পড়ে। 
মচরাচর 'প্রতিভাসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিরাই বিশেষ বিশেষ 
কষার্য্যানুষ্ঠানের হ্ত্রপাত করিয়া থাকেন এবং সর্বসাধারণে 
তাহাতে সায় দিয়া, তাহ! অবলম্বন করিয়! তাঁহার পরিধি বিস্তৃত 
করিয়া থাকে । ত্রাঙ্মমমাঞ্ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার 
কোনই কারণ দেখা যায় না। ত্রাহ্মগদমাজ্জের বিষন্ন বলিতে 
গেলেই রাজা রামমোহন রাঁয়, যোড়ার্মীকোর ঠাকুর পরিবার, 
বাগীবর ৬কেশবচন্দ্র সেন গ্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যেরা কি 
রাধ্য করিয়াছেন, তাহারই প্রধানতঃ উল্লেখ করা যায় । ব্রাঙ্ম- 
ষমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে শ্কগালেও এ বিষয়ে ব্রাহ্মদমাজের 
পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, 
তাহাই অবলম্বন করিয়া উল্লেখ কদ্ধিতে হইবে। 
ব্রাঙ্মদমাজ-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের স্ত্রী- 
ল্লাতির উন্নতি সাধনে যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, ইহ সর্বজন- 
বিদ্বিত। কিন্তু তিনি তাহার "মহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিব 
তক সম্বাদে” স্ত্রীশিক্ষার সুত্র ধরাইয়। দিলেও তদ্ধিযয়ে কোন্‌- 
রূপ প্রত্তাঙ্গ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হন নাই। ত্বাহার পূর্বে অন্ত 
১১ 


১২২ আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


কোন গ্রন্থে এবিষয়ের উল্লেখ অথব! এরূপ গভীর বিষয়ক কোন 
্রস্থই দৃষ্ট হয় না। আজকাল যে স্ত্ীশিক্ষার প্রস্তাব আলোচিত 
হইলেই কথায় কথায় লীলাবতী প্রভৃতি বিছুষী রমণীর উল্লেখ 
করা হয়, রামমোহন রায়ই তাহার মুল। ধাহারা স্ত্রীলোক- 
দিগকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া বিদ্যাশিক্ষ। দিবার বিরোধী হয়েন, 
তাছাদিগের প্রতিবাদে রামমোহন বায় তাঁহার সহমরণ বিষয়ক 
উক্ত প্রস্তাবে স্থুগন্ভীর মনস্থিত1 প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন-. 
প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, জ্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ কালে 
লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অন্পবুদ্ধি কহেন? কারণ 
বিদ্যাশিক্ষ। এবং জ্ঞানশিক্ষ। দিলে পরে কোন ব্যক্তি অনুভব ও 
গ্রহণ করিতে ন! পারে, তখন তাহাকে অন্পবুদ্ধি কহ! সম্ভব হয়) 
আগূপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ প্রায় দেন নাই, তবে 
তাহার! বুদ্ধিহীন হয় ইহ! কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলা- 
ৰতী, ভান্গমভী, কর্ণাটরাঁজার পড়ী, কালীদাষের পত্রী প্রন্তৃতি 
যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব 
শাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছ যে অত্যন্ত দুরূহ ত্রহ্ধঙ্ান তাহ। 
যাল্বস্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, 
মৈত্রেয়ীও তাহ! গ্রহ্ণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।” উপরি উদ্ধৃত 

ংশ হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে রামমোহন রায় বিস্তৃত 
অর্থে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জীলৌকের 
ধর্দভাব প্রতৃতিও সুন্দর যুক্তির সহিত সমর্থন করিয়াছেন। 
মূলত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়! স্্ীশিক্ষার এইন্ধপ সমর্থন কর! 
্রাহ্মমমাঁজে আবহমান কাল চলিয়! আদিতেছে। রামমোহন 


মব্যবঙ্গে ক্রীশিক্ষার সুত্রপাত্ত। ১২৩ 


গলায় সহমর্ণবিষয়ক উক্ত প্রস্তাব ৯৮১৯ থুষ্টাঝে প্রকাশ করেন, 
সুতরাং বর্তমান যুগে তাহার পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার কথ। কোন 
বঙ্গবাসীই উত্থাপন করেন নাই এবং ব্রাঙ্গলমাজ তাহার সেই 
উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রচার করিয়াছেন 
বলিয়া বঙ্গের প্রত্যেক কন্তার পিতা, প্রত্যেক স্ত্রীর শ্বামী এবং 
প্রত্যেক জননীর পুত্রের ব্রাঙ্মদমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া 
নমস্কার করা কর্তব্য । 

স্রীশিক্ষার সুত্রপাত বিষয়ে অবশ্ত খুষটীয় ধর্ম প্রচারকদিগকে 
যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তীহারাই স্ত্রীবিদ্যালয় 
থুলিবার প্রথম পথপ্রদর্শক । তাহারা স্ত্র'লোকদিগকে খুষ্টীয 
ধর্ম অব্লম্বন করাইবার মূল উদ্দেশ্ঠ হৃদয়ে পোষণ করিয়াই 
স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিলেও আমাদের ইহা ম্মরণ বাখা কর্তব্য যে 
কোন বঙ্গবাণীই এ বিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন 
নাই। কেজানিত ষে তাহারা এই অনুষ্ঠানে প্রথম হস্তক্ষেপ 
ন! করিলে আজ স্ত্রাশিক্ষ। এত বিস্তৃত হইত কিনা-স্ত্রীশিক্ষার 
হুত্রপাততই হইত কিনা বলা কঠিন। একট! কিছু আদর্শ 
হাতের নিকটে পাইলে তাহাকে নিজের মনোমত করিয়া! গড়িয়! 
তোলা৷ সহন্গ হইতে পারে কিন্তু নূতন কোনো! কিছু, বিশেষতঃ 
স্্রীবিদ্যালয়ের স্তায় নৃতন কিছু, অসংখ্য বাঁধাবিস্বের মধ্যে 
গ্রভিষ্ঠিত করা দ্রহ। এই কারণেই সর্প্রকার সদ্বিষয়ের পথ- 
প্রদর্শকদিগের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি । রাঁজ। সার রাধাঁকান্ত 
দেব তাহার *ন্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮২ 
তৃ্টাব্দের জুন মাসে €ভ্রযুত সাছেব লোকের! (বোধ হয় খৃষ্টীয় 
মিশনরিগণ ) এই কলিকাতার নন্দনবাগানে জুবেনাইল পাঁঠ- 


১২৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


শালা স্থাপন করিয়াছিলেন, ভাহাতে প্রথমে কোন কন্তা পড়িতে 
্বীকার করে নাই।” কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সময় 
কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশাল! স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং প্রত্যেক পাঠশালায় নানসংখ্যায় ১৬ জন ধরিয়া অন্তত 
৮**টী কন্তার শিক্ষার ব্যবস্থ! হইয়াছিল। রাজ। বাহাদ্বর কিন্ত 
হ্বীকার করিয়াছেন যে তখনও এই সকল পাঠশালায় ভদ্রপরি- 
বারের কন্তা প্রেরিত হইত না। এই সকল পাঠশালা স্থাপনের 
জন্য খুষ্টায় মিশনরিগণ বিলাত হইতে বিস্তর চাঁদা উঠাইয়া- 
ছিলেন। এ দেশের রাজা ৬বৈদ্যনাথ রায়ও তাহাতে ২০৯০৭ 
টাক] দান করিয়াছিলেন। * এই আদ্িকালে রাজা বৈদানাথ 
যে এ বিষয়ে এত মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, আমরা তজ্জন্ত তাহাকে 
মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি। 

উপরোক্ত স্ত্রীপাঠশালার বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে রাজ। রাধাকান্ত দেব ১৮২০ খুষ্টাব্সের অন্তত কয়েক বৎসর 
পরে তাহার “জ্ীশিক্ষাবিধারক” গ্রন্থথানি প্রকাশ করেন। 
বলিতে গেলে ইহ! রামমোহন রায়ের “সহমরণব্ষয়ক” প্রস্তাৰ 
হইতে উদ্ধত উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্। মাত্র। ছুই একস্থলে রাঁম- 
মোহন রাঁয়েরই উক্তি ছুই একটা কথামাত্রের পরিবর্তন সহ 
অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। * রাজা রাধাকান্ত দেব যে ব্রহ্গসভার 


পচ জীতারাশক্কর শশ্ব বিরচিত “ভারতব্যায় ভ্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা 
কলিকাতা, ২য় নংশ্বরণ, ১৮৫১ থৃষ্টাব। 
 * দৃষ্টান্ত স্বরূপে কয়েক পংক্তি উদ্ধ'ত করিতেছি ;--যদি ফল স্ত্রীলোকের 
বুদ্ধি অল্প * * * এ কথা অতি অঙ্গুপযুক | % * * এ দেশের স্ত্রীলোকদের 
পড়াশুনার ব্বিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষ] সম্প্রতি কেহ করেন নাই; এবং শীন্ত্রবিদ্যা, 


নবাবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার শুত্রপাত। ১২ 


বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ধর্শসভার, এক কথায় তদানীস্তন সাকারৰাণী 
হিন্দুসমাজের দলপতি হইলেও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া 
এই বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে 
কুষ্টিত হন নাই, ইহাতে তীহা'রই হৃদয়ের উদারতা ও মহত্বের 
পরিচয় পাওয়। যাইতেছে এবং গাহার ভান মহৎ ব্যক্তি ভ্্রী- 
শিক্ষার সমর্থন করিয়! যে দেশের কতদূর উপকার করিয়াছেন» 
তাহার ইয়ত্তা হয় না। 

রাজা রাধাকাস্ত “একটা কল্পিত নাম ধারণ করিয়া” এই 
্রন্থখানি শ্রকাশ করেন। * এই গ্রন্থে তিনি স্ত্ীশিক্ষার উপ- 
কারিত্ব বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখা- 
ইয়াছেন যে জ্ত্রীলোকের। বিদ্যাশিক্ষা করিলে ম্বামীকে পত্র 
লিখিয়া, শিশুসস্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা! করাইয়া এবং বাটার 
হিসাব রাখিয়া অনেক পরিমাণে গৃহস্থের উপকারী হইতে 
পারে। এই গ্রন্থে তিনি গ্রাচীনকালের মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা 
অনসুয়া, বাহ্বট রাজার কন্তা, ছ্বৌপদী, ভগবতী প্রস্থতি এবং 
অপেক্ষাকৃত অধুনাকালে লক্ষ্ণ্দেনের স্ত্রী, খনা, লীলাবতী, 
রাণী ভবানী, হঠীবিদ্যালঙ্কার ও শ্ঠামান্থন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি 
বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের শিক্ষার বর্ণন! করিয়! রমণীগণকে বিদ্যা 
শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছেন । তিনি তাহার গ্রন্থে বিদে- 
শীয় বিছ্ষী রমণীর পরিবর্তে ন্বদেশের বিদুষীগণের দৃষ্টান্ত দিয়! 
বড়ই _ুক্ষদর্শিতার কার্য করিয়াছেন। যাহারা বলেন যে 
জান ও শিল্পবিদ্যা। শিক্ষা করাইলে ষদ্দি তীহীরা বুঝিভে ও শ্রহণ করিতে 
না পারেন, তবে তাহাদিগকে নির্ৌধ কহা। উচিত হয়।* ইত্যাদি 

* তত্বযো ধিনী পত্রিকা শিক্ষা! প্রবন্ধ। 


১২৬ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা! ৷ 


তাহাদের স্ত্রীকন্তাগণ গৃহকর্শে ব্যাপৃত থাকিয়া! বিদ্যাশিক্ষার 
সময় পান না, গ্রস্থকর্ত! একটা ৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাদের সেই 
যুক্তি সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটা কুলবধূর কথোপকথন- 
জ্ছলে এই দৃষ্টাস্ত উল্লিখিত হইয়াছে__ 

প্রশ্ন । ঘরের পাইট ঝাইট কুটন! বাটন! র'ধাবাড়া দেওয়। 
থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন্‌ শিখিব? 

উত্তর । ওলো, যে রাধে সেকি চুল বাধে না? অতএব 
উহ্বারি মধ্যে মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত একটু একটু 
শিখিলেই রক্ষা নাই। 9৪ 

এই পুস্তক প্রকাশের প্রীয় ১৪।১৫ বৎসর পরে ইহার 
বিপক্ষে “ন্ত্রীছুরাচার” নামক একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
শস্ত্রী-দুরাচার” প্রণেতা স্বকীয় গ্রন্থে পন্্রীশিক্ষাবিধাঁয়ক”? গ্রন্থের 
যুক্তিগুপি খণ্ডন করিতে গিয়া অন্তায়রূপে স্ত্রীলোকদিগের 
অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন। * এক্ধপ অজত্্র মিথ্যা নিন্দা- 
বাদে সত্যন্বরূপ ভগবানের মঙ্গলচক্র প্রতিরদ্ধ হইতে পারে 
না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের দ্বার! দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা তাহার 
ইচ্ছা_-কে সেই অপ্রতিহত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ? 
দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৪৯ থৃষ্টান্দের 
মে মাসে মহাত্মা ডিঙ্কওয়াটার বিটন ([71905010 10710]08667 
8৩৪৪০ ) কর্তৃক এই কলিকাতা! মহানগরীতে বিটন বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্টিত হয় । পূর্বেই বপিয়াছি যে থুষ্টীর মিশৃনরিদিগের 
হত্বে অনেকগুলি স্ত্রীপাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিটন 
সাহ্বই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকের জন্ত রীতিমত বিদ্যা- 





ক তত্ববোধিনী পজিকা-১৭৯৮ শক, দোস্ঠ। 


নব্যবঙ্গে স্ত্ীশিক্ষার সুত্রপাত। ১২৭ 


লয় খুপিয়ছিলেন। এদেশে ভ্রীশিক্ষার অভাব ও তজ্জন্ত চতু* 
দিকে ভীষণ অমঙ্গলরাশি উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তদানীস্তন গব- 
এরর জেনেরলের সভাসদ্‌ মহাত্মা কিটনের হৃদয় কাদিয়। উঠিয়া- 
ছিল। তখনকার কৌলীন্প্রথার প্রাবল্য এবং তৎসঙ্ধে ্ত্রীলো- 
€কর নিরক্ষর থাকা, এই উভয়ের পরম্পরের সহযোগে দেশে 
বেগতীর অন্ধকারের জোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা! ভাবিলে 
আজ আমাদের প্রাণ কীদিয়। উঠে। বিটন-প্রতিষ্িত বিদ্য।- 
লর হইতেই যে সেই প্রলয়গতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ 
হইয়াছে তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিটন 
সাছেব তাহার জীবিতকাল পধ্যস্ত ইহাকে অতি যত্বে নিজ্জ- 
বয়ে পোষণ করিয়। তাহার দেহাবসানের কিছু পূর্বে ১৮৫৪ 
থৃষ্ট।বে একখানি দানপত্রের দ্বারা ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানীর 
হস্তে খবাস্ত করিয়া দেন। তদানীস্তন গবর্ণর জেনেরল মাকুইিস 
অব ডালহৌনী স্বয়ং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার পরে যে অক্টালিকায় এই বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিখণ্ড রাজ] দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং 
সেই অট্রালিক। বিটন সাহেব প্রদান করেন। মহামহোৎসবের 
সহিত ইহার ভিত্বিস্থাপনকাধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। “সে দিবস 
বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, 
দ্বারে পৃর্ণকুন্ত স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজ্ধা! উড্ভীন করিয় 
ফ্রীমেসন জন্প্রদায়ের লোকের! বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যা" 
লয়ের মৃলপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। গণ্ডতিতবর ঈশ্বরচ্্ 
বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মা বিটন সাহেৰফে 
উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপনকাধ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। 


১২৮ আর্ধ্যরম্ণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনর্তী | 


বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ৰঙ্গদেশে 
অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন ।+ * বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় ছারীসংগ্রহ প্রভৃতি কার্যে সহায়তা না করিলে 
মহাত্মা বিটন এই বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত্বেন 
কিনা সন্দেহ । বিদ্যানাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম বিটন বিদ্যা: 
লয়ের সম্পাদকপদে বরিত হয়েন। ব্রাঙ্গসমাজের ইহা! গৌর- 
ৰের বিষয় সে এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ই ব্রাঙ্গসমাজের 
ক্ষিণহত্ত তববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। 
তখন এক কথায়, ব্রাহ্মলমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যার্গ করিয়া, 
বোধ হয়, দেশের হিতজনক কোন কাধ্যই অনুষ্ঠিত ছয় নাই। 
গুনিয়াছি যে সর্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের তিনটা মাত্র 
ছাত্রী ছিল--তন্মধ্যে দুইটা স্প্রসিদ্ধ ৬মদনমোদন তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের কন্া এবং অপর্টী পাটুলির চাটুয্যেবংশীয় তদানীস্তন 
বংশবাটা নিবানী স্ুগ্রসিদ্ধ ৬হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
ফন্তা। তখনকার অবস্থা ভাবিয়া ইহাদিগের সৎসাহের 
ভূয়পী গ্রশংদ! না করিয়া থাকা যায় না। ইহার পূর্বে 
কোন ভদ্রলোকেই যে স্বীয় কন্তার্দিগকে কোন স্ত্রীপাঠশালায় 
প্রেরণ করিতেন ন1, তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময় হই- 
তেই কার্ধ্যতঃ স্ত্রীবিদ্যালয়ে ভদ্রপরিবারের কন্। প্রেরিত হইতে 
লাগিল। এই তিনটা ছাত্রীর দৃষ্টান্তে ক্রমে অবশ্য ছাত্রীনংখয। 
বদ্ধিত হইতে লাঁগিল। কিন্তু বল! বাহুল্য যে, যে সকল হিন্দু- 
বাণিক। অধ্যয়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত, তাহাদিগের 
খধিকাংশই অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষ/ আরস্ত করিয়া বিবাছ 
* তন্বঘোধিনী পতরিকা__১৭৯৮ শক,ক্যেষ্ঠ। 


নব্যবঙ্গে স্্রীশিক্ষার সুত্রপাত। ১২৯ 


রস্তাব অথবা বিবাহেরই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিছু অধিক করিয়! 
করিয়া ধরিলেও ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ 
করিতে বাঁধ্য হইত। এই সময়ের মধ্যে তালরূপ লেখাপড়া! 
শিখিবার অবসর না হওয়াতে, বলিতে গেলে, তাহার্দের অক্ষর 
পরিচয়ের অধিক কিছুই হইত না। হিন্দুপংসারে বিবাহের পর 
বালিকাঁদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইবার ম্ুবিধ! 
প্রায়ই হয় না। বর্তমানে হিন্দুসংসার যে তাবে গঠিত, তাহাতে 
একটা ক্ষুদ্র বালি বিবাহের পরই সহস! একটী পরিপরু গৃহিণী 
হইয়! পড়েন এবং তাম্বল দোঁক্তা চর্বণের সঙ্গে প্রতিবাসী, 
আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিজ বাটাতে অভ্যাগত পাঁচজনের সহিত 
পরচর্চা প্রভৃতি নানাবিষয়ক গল্প গুজব করিতে শুনিতেই সময় 
অতিবাহিত করিয়। দেন, কাঁজেই তাহাদের জ্ঞানার্জন করি- 
বার অবসর ঘটয়! উঠে না। এবং এ সকল বালিকাগৃহিণীর 
মধ্যে কেহ একটু সময় বীচাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, 
তিনি সুলভ মুদ্রামন্ত্র হইতে উদগীর্ণ রাশি রাশি সুলভ নভেল 
নাটক ব্যতীত প্রক্কত জ্ঞানার্জনের চেষ্ট! করেন না) ইহা! 
অতি স্বাভাবিক। অবশ্ঠ এই কথ! যে সকলেরই পক্ষে প্রযুক্ত 
হইবে তাহ! নহে, তবে অধিকাংশেরই পক্ষে ইহ! সত্য । বিদ্যা” 
বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর ন| হইয়া প্রন্ধপ চিত্তবিক্ষেপক গ্রন্থ- 
মাত্রেই মন্তষ্ট থাকিলে পাঠিকাদের সংযমস্পূহ| যে ক্রমে হা 
হইতে পারে এবং সুতরাং নান! কুফলও ঘটিতে পারে, তাহা! 
ৰল! বাছুল্য। এই কারণেই "অব্লবিদ্যা ভয়ঙ্করী* প্রভৃত্তি 
প্রবাদবাক্য দেশ বিদেশে চলিয়া আসিতেছে । আর, বাস্ত- 
বিকও স্ত্রীশিক্ষা। গ্রচলনের কৈশোরকালে অনেক স্থলে এই 


-১৩০ আর্ধরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা | 


অল্পবিদা। ভয়ঙ্করীর/ কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছিল। এই 
সময়ে বাঙলা নভেল নাটক বিষম অনুপাতে আবিভূতি হুইয়। 
আগুনের মত চারিদিক ছাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়া 
ছিল, তন্মধ্যে অবৈধ প্রেম. হতাঁশপ্রেম ও তংপরিণামে আত্ম- 
হত্যা বিষদান প্রভৃতি বিষয়ে সংরচিত নাটকের কিছু বেশী 
বাড়াধাড়ি হুইয়াছিল। আবার অনেকগুলি নৃতন রঙ্গতৃমি 
সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশব্যাপী একট। কিন্তৃঁতকিমা- 
কার নাটুকে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিপ। ভদ্রগৃছের কন্তাগণ, 
বিশেষত সংসারকার্ধ্যে বিমুখ, চঞ্চল স্বভাব অথবা ক্লিছু বেলী 
আদরপ্রাপ্ত কন্ঠাগণ রঙ্গভূমিতে ত্রীরূপ নাটক সকল অভিনীস্ত 
হইতে দেখিয়া অধিকতর চঞ্চল স্বভাব গৃহে আনয়ন করিতে 
লাগিলেন । বিদ্যালয়ের ছাত্রের একদিকে নতেলী ও নাটুকে 
তাবকে আদর্শ করিতে লাগিল, আবার মেয়েরাও এ বিষয়ে 
অগ্রসর হুইয়! গৃহমধ্যে নান! কার্য্যে ইহার মন্দ প্রভাব আপনা- 
দের পরিপার্থে বিস্তৃত করিতে পরাক্খুখ হয় নাই। এই নকলের 
ংযোগফলে কয়েক বৎসর পূর্ববপর্ধ্স্ত ভদ্র পরিবার মধ্যেই 
আত্মহত্যা প্রভৃতি নিতান্ত অন্তাঁয় কর্মমসমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি 
হইয়াছিল, ইহা সমসামগ্লিক সংবাদপত্র দেখিলেই সহজে উপ- 
লন্ধ হইবে। 

বয়স্কা বালকবালিকাদিগের নতেল নাটক পাঠ ছাড়িয়! 
দিলেও নিতান্ত শিশুদিগের জন্য যেরূপ পুস্তক নির্দিষ্ট হইত, 
তাহাতে সফলের মস্তাবন! পর্যন্ত বিদূরিত হইয়াছিল। *শিশু- 
বোধক” নামক একথানি গ্রন্থ শিশুদিগের, স্ত্রীলোকের এবং 
গন্দীগ্রামে প্রায় সর্বসাধারণের মস্তিষ্কের প্রথরতার নিকষ- 


নব্যবঙ্গে স্্রীশিক্ষার সুত্রপাঁত। ১৩৯ 


প্রস্তর এবং জ্বানের ভাগ্ার বলিয়া গৃহীত হইত। বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের প্ৰর্ণপরিচয়” ইহাঁকে অন্ততঃ এই মহানগরী 
হইতে প্রায় সম্পূর্ণই নির্বাদিত করিয়াছে, ইহ! অনুপম সুখের 
বিষয়। কিন্তু পলীগ্রাম হইতে ইহার সম্পূর্ণ নির্বাদন যে হয় 
নাই, তাহ! সুপ্রসিদ্ধ বটতলায় সংবাদ লইলেই জানা যাইতে 
পীরে । এই পুস্তকের অন্তর্গত সরস্বতীর 'বন্দনা, কড়াঙ্িয় 
শতকিয়া প্রহ্থতি, কলঙ্কতঞ্জন প্রস্থতি শিশুদিগের অপাঠা গল্প, 
চাণক্যগ্লোক, এ সকলের দ্বারা বালকের মনুষ্যত্ব, বা! বালিকার 
মাতৃত্ব বন্ধিত হইতে পারে বপিয়৷ আমার বিশ্বাস নাই, বরঞ্চ 
এই সকল যে কত শত বালকবালিকাকে ত্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে 
পরিন্রষ্ট করিয়াছে, তাহার হয়তো সংখ্যা হয় না। আমরা এই 
পুস্তক হুইতে ছুইটী, একটা স্বামীকে স্ত্রীর, অপরটা স্ত্রীকে 
স্বামীর, পত্র লিখিবার ধার! উদ্ধৃত করিতেছি । 
১). “স্বামীকে জ্ীলোকের পর লিখিবার ধার11” 

করীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী- 
মুঙতরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহা- 
শয়ের ঈপদদরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভদ্বিশেষ। পরং নিবে" 
দন মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতে- 
ছেন যেকালে এ দ্রাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন 
সে কাল হরণ দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে অতএব গর- 
কালে কালরূপকে কিছুকাল সাস্বন! কর! ছুইকালের সুখোদয় 
বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন অনরামৃত, 
তৃত্তীয় কালের কালানুলারে কালকৃট বোধ হইবে, অতএব 
ধছুকাঁল কালম্বরূপ মনে উত্তব হয় যে আগতকাল আগতপ্রা় 


১৩২ আক্্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


এইরূপে আগত আগত ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধো- 
গতপ্রায় হঈয়াছে অতএব জাগ্রৎ নিড্রিত! স্তায় সংযোগ 
নংকলন পরিত্যাগপূর্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদদানং কুরু নিব্রে- 
দন ইতি, সন ১২৮৭ সাল তাং ২৯ চৈত্র। 

শিরোনামা-এ্রহছিক পারত্রিক নিস্তারকর্তৃক ভবার্ণব- 
নাবিক শ্রীযুক প্রণণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য মহাশয় পদ্‌পলবাশ্য়- 
প্রদ্নানেমু 

২। "স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ধাঁর1.১২. 

“প্রম প্রণয়ার্ণৰ গভীর নিরতীর নিবাসিত কৃলেবরাঙ্গা- 
সম্সিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনলগমোহন দেবশন্মণঃ ঝটিক 
ঘটত বাঞ্চিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ ৬মতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত 
কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাঁবধি প্রভ্য।- 
রধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবান তাহাতে কম্মর্কান বিনাশ 
র্যতিরিক্ত উত্যক্তান্তঃকরণে কাঁলযাপন করিতেছি অতএব 
মননয়ন প্রার্থনা করে যে সর্বদা একত। পুর্বক অপুর্ব স্ুখো- 
ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের স্তায় মধুমাসাদি আশাদি 
পরিপূর্ণ হয় প্রয়াসা মীমাংস1 প্রণীতা গ্রভ্রঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে 
নিতান্ত সংযোগ পুর্বক কালযাপন কর্তব্য ধনোপার্জন তদর্থে, 
তৎসন্বন্ধীয় কর্তৃক! দুঃখিত। এতাদৃশ উপার্জনে প্রয়োজন 
নাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতেছি, জ্ঞাতমিতি। 

“শিরোনামা--গুণারধিকা স্বধন্্দপরিপালিক! 

শ্রীমতী মালতীমুঞজরী দেবী সাবিত্রী ধন্মাশ্রিতেষু 
মাই হৌক্‌, আজকাল শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সুলভ মুজো 
"ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশের ফলে অন্পবিদ্যার ছুর্গন্ধ বাষু কিপিং 


মধ্যবলে সত্রীশিক্ষার় দুত্রপাঁত1 .. ১৩৩ 


প্রতিরন্ধ হইয়াছে । নানা কারণে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্যান্ত এমন 
আবস্থা হইয়াছিল যে স্ত্রীশিক্ষাও স্্ীম্বাধীনতার নাম করিলেই 
অধিকাংশ লোকে কর্ণে অঙ্ুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করি- 
তেন। কিন্ত মোটের উপর এই স্ত্রীশিক্ষা দ্বার সুফল হুই- 
মাছে ও হইতেছে, তাই ইহার বিলোপ সাধনের পরিবর্তে 
উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ও গভীরত1 লাঁভ হইতেছে'। এখন যেমন 
ভাল ভাল পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে, সেইব্প 
অনেকেই আপনাদিগের স্ত্রীকন্তাদিগকে নভেল নাটক না পড়া- 

সইয়। জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকল পড়াইতে অভিলাষ করেন--এত- 
দিনে অলবিদ্যার প্রথম উচ্চৃঙ্ঘলতা অনেকটা কাটিয়া! গিয়াছে। 
সত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনত। এখন যে ভাবে চলিতেছে, তাহা নির- 
পেক্ষ ভাবে বিচার খর্ধক হংসরাজের ক্ষীর গ্রহণের স্যাক্ক 
মন্দ অংশ বর্জন করিয়া! শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত 
ঘবময় আদিয়াছে বিবেচনা করি। 


ইতি শ্রুক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর বিরূচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা 
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার স্ত্রপাত 
বিষয়ক একাদশ আলোচনা সমাপ্ত । 


১২ 


দ্বাদশ আলোচনা ব্রান্মদমাজ 
ও স্ত্রীশিক্ষা। 

পূর্বেই দেখিয়া! আমিয়াছি ষে ব্রাঙ্গদমাজের গ্রতিঠাত! 
রাজ রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সুত্র ধরাইয়। দিয়া 
গিয়াছেন এবং'ত্রাঙ্মমমাজের সহযোগী ততবোধিনীর সম্পাদক 
৬ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই বিশেষ যত্বে বিটন বিদ্যা, 
লয় সুগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইবারে দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা 
্রাঙ্মসমাজ হইতেই কিরূপে উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়। কৈশোর 
হইতে বাল্যে পদার্পণ করিবার উপক্রম করিল। সকলেই 
অবগত আছেন যে সর্বপ্রথম কপিকাতা মহানগরীর মধ্যে, 
সমগ্র ভারতবর্ষে একটামাত্র ব্রাঙ্গদমাজজ বর্তমান ছিল এবং 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্তৃকই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। রাজ! রামমোহন রায়ের সময়ে এই ব্রাক্মদমাজের নাম 
ব্হ্মদতা ছিল, ক্রমে তাহা! কলিকাতা! ত্রাহ্মদমাজ হইল; 
আরও পরে সেই আভ্যন্তরীণ বিরোধানল প্রজ্ছলিত হুইয়! 
সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার পর অবধি তাহার নাম আদিত্রাঙ্গ- 
সমাজ হইল। ত্রাক্মদমাজের প্রতিষ্ঠ। অবধি এবং এই গৃহ" 
বিবাদের পূর্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই “কলিকাত। ব্রাঙ্গ- 
সমাজেরই” আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত । রামমোহন রায়ের 
পরলোকগমনের পর শ্রমৎ দেবেন্্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যোড়া- 
সাকোর ঠাকুর পরিবারই এই ব্রাহ্মলমাজের ভার কিছু বিশেষ- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাদ্ধদমাজের সেই নবীন অথ 
দয়কালে তাহা সর্বপ্রকার উন্নতির পরিগোষক হ্ইয়। উঠিযা- 
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ছিল। সুতরাং সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান নিদান 
স্বীশিক্ষাবিষয়েও যে উক্ত ঠাকুর পরিবার ও ব্রাহ্মপমাজ অগ্র- 
সর হইতে পরাজ্মুখ হন নাই, তাহা! বল! বাহুল্য । ১৮৫৬ 
ঘুষ্টাব্ধে গবর্ণষেন্ট বিটন বিদ্যালয়ের ভার লইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু সেই অবধি যে স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিশেষ 
একটা বিস্তার হুইয়াঁছিল তাহা নহে। প্রত্যুত ইহার পরেও 
বহুকাল যাবৎ এই বিদ্যালক় প্রকৃত পক্ষে শিশুবিদ্য(লয় ছিল। * 
ত্রাঙ্মদিগের স্ত্রী কন্তাদিগের মধ্যেও যে তখন লেখাপড়ার 
বেশী চর্চ। হইয়াছিল, তাহাও নহে। ঘরঞ্চ অনুসন্ধানে যত- 
দুর জানা যায় তাহাতে বুঝিতে পারি যে তখন হিন্দুসমাজের 
কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার, বিশেষ প্রচলন হয় নাই। 
যে ছুই এক পরিবার কন্তাদিগকে বিটনবিদ্যালয়ে ৯১* বত্মর 
বয়সে ক খ শিখিবার জন্ত প্রেরণ করিতেন, তাহারাও ছুই এক 
বত্নর পরেই তাহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি- 
লেই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেন। তখনও 
ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ১৪ বসরের নুন বয়সে কন্তার বিবাহ 
দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া! স্থির হয় নাই এবং স্ত্রীশিক্ষ। নিতান্ত 
প্রয়োন্ধনীয় বলিয়! তখনও ত্রাঙ্গলাধারণের মধ্যে গৃহীত হয় 
নাই। সুতরাং তখন ত্রাহ্মপরিবারেও কন্তাদিগের বিবাহ 
সম্বন্ধ স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথ 
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অনেকটা চিরকুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহা অন্থমান কর! নিতান্ত 
সঙ্গত বোধ করি না। অবশেষে যোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরি- 
বার বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শন করিলেন এবং ইহার 
প্রভাব বাগ্বীবর ৬কেশবচন্ত্র সেন প্রমুখ ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে 
কাধ্য করাতে স্ত্রীশিক্ষা ভারতে বিস্তৃত আকার ধারণ করিতে 
সক্ষম হইল। | 
বিটনবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিবার কালে 
বলিয়া আপিয়াছি যে, বংশবাটা নিবাপী সুপ্রপিদ্ধ ৮হরদেব 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্তা উক্ত বিদ্যালগ্লের অন্তর 
প্রথম ছাত্রী। ইহার আর এক কন্তার সহিত যোড়াসাকোর 
ঠাকুর পরিবারের গোষ্ঠীপতি ও ত্রাঙ্গমমান্জের প্রধানাচার্য্য 
শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনীথ ঠাকুরের অন্ততম পরলোকগত পুত্র পৃজ্যপাদ 
৬হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুরের গুভবিবাহ সংঘটিত হয়। আজ ৩৬ 
বৎসর পূর্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তদানী- 
স্তন বাসভূমি হাবড়ার অন্তর্গত সীত্রাগাছীতে এই শুভকার্য্য 
নিপপন্ন হুইয়াছিল। ইহারই চার বৎসর পুর্বে স্বনামধন্য 
৮কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় ব্রাঙ্মদমাজে যোগদান করেন। 
কেশববাবু ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিবার পরেই যুবক ত্রাঙ্মদিগের 
মধ্যে এক অভূতপূর্ব উতৎসাহ-ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল। 
ব্রাঙ্গনমাজের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, কেশববাবু ব্রাহ্গনমাজে 
প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎকাল পরে স্বীয় গৃহ হইতে আত্মীয়স্বজন 
কর্ক বিতাড়িত হইয়! শ্রম দেবেন্ত্রনাথের বাটাতে সন্ত্রীক 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুনিয়াছি, পেঁবৈভ্রনাথের পুত্রগণ 
কেশববাবুকে মহোদরের অধিক করিয়া আলিলন প্রদান 
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ফরিয়াছিলেন। কেশববাবু ঠাঁকুরপরিবারের সহিত একত্র 
অবস্থান কালে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রচারেও যেমন এক অদম্য উৎসাহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও দেবেন্ত্রগৃহে 
ৃষ্টান্তের বল পাইয়া যথাসময়ে বস্তৃতাদি দ্বারা ভাহার প্রচার- 
কার্ষো যথেষ্ট যত্ব ও চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 

ঠাকুরপরিবারে কেশববাবুর আশ্রয়গ্রহণের কিছু পূর্বব হই- 
তেই একটী মিশনরি মেম দেবেন্্রনীথের কন্তা, পুত্রবধূ প্রত্ৃ- 
তিকে শিক্ষা দিতে আদিতেন। তখনকার কালে তাহাই যথেষ্ট 
বোধ হইয়াছিল। শুনিয়্াছি কেশববাঁবু ইহাদের শিক্ষা দেখি- 
যাই স্বীয় গত্বীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । 
কিছুকাল পরে ঘটনাচক্রে মিসনরি মেমের শিক্ষাদান রহিত 
হইয়! গেল। কিন্তু উক্ত ঠাকুর পরিবারের এক ব্যক্তি, স্থপ্- 
দর্শী ও দূরদর্শী হেমেন্্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম যতই 
কেন উৎকৃষ্ট এবং যতই কেন ধূমধাঁমের সহিত, উৎসব দ্বিবসে 
যত্তই কেন আড়ম্বরের সহিত প্রচারিত হউক না, যে রমণী 
স্বামীর সহধর্দিণী, যে রমণী সন্তানজননী, সেই রমণীহদয়ে 
যতদিন ন! সেই ধর্ম হৃদয়ের বস্তরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তত- 
দিন সেই ধর্দের স্থায়িত্ব আশা কর! বৃথা এবং তিনি ইহাও 
বুবিযাছিলেন যে ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াই হৃদয়ে ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার এক প্রধান সহায়। ইহা বুঝিয়! হেমেন্্রনাথ বিবা- 
হের পূর্বে তাহার ভগ্মী, জ্যো্ঠভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি পরিবারস্থ 
মহিলাদিগকে বাঙ্গাল! শিক্ষা দিতেন-"এইবূপে তাহারা মেঘ- 
নাদবধকাব্য পর্যযস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিবাহের পর 
তিনি স্থীক্ষ পত্ীকেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে 
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বিষয়কর্দের গুরুভার তাহার স্থন্ধেন্তন্ত হওয়াতে তাহার স্বয়ং 
শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত ঘটতে লাগিল। তখন তিনি তাহার 
পত্রী ও পরিবারস্থ অন্তান্ত মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ 
লগবিখ্যাত এব্রহ্মবিদ্যালয়* প্রণেতা, বৃদ্ধ ত্রাদ্গধন্মপ্রচারক 
৬অযোধ্যানাথ পাকড়ানীকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ত্রাঙ্গ- 
ধর্ম গ্রন্থের স্লে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও দিতে লাগিলেন। 
হেমেন্ত্রনাথের বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরেই তাহার 
জ্যেষ্ঠ সত্যেন্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় 
সহধর্শিনীকে কর্পক্ষেত্র বোম্বাই অঞ্চলে লইয়! চলিলেন। 
অপর মহিলাগণও ক্রমে আপনাপন পতির সহির্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কর্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িলেন এবং ত্বাহাদের একত্র শিক্ষার 
ব্যবস্থাও সুতরাং ভাঙ্গিয়া গেল। 

ইহাতেই কি সেই অটলপ্রতিজ্ঞ বীরহৃদয় হেমেন্ত্রনাথের 
স্্রশিক্ষা দিবার প্রতিজ্ঞা শিথিল হইবে? যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর- 
প্রীতি ও মাতৃভক্কি প্রগাটতা লাভ করিয়াছিল, যে প্রাঃ. 
স্মরণীয় পূজ্যপাদ হেমেন্দ্রনাথ শ্বীক্প মাতৃদেবীর জন্ত অকাতরে 
প্রাণ পর্য্যস্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি যে 
স্বীয় পত্তী ও কন্তার্দিগকে উপযুক শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ 
পরিশ্রম করিবেন, তাহা কি কিছু আশ্চর্যের বিষয়? এক 
সময়ে তাহার মাতৃদেবীর হস্তের একটী অঙ্গুলি দৈবছুর্ধিপাকে 
ভাঙ্গিয়। গিয়! শোষরোগের কারণ হইয়াছিল; চিকিৎসকেরা 
শোষের স্থানে অপর কোন ব্যক্তির মাংস কাটিয়া সংলগ্ন 
করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তি মাতার 
জন্ত আপনার জীবনকেও তুচ্ছ ভাঁবিতে পারেন 1--বাহার় 
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মাতৃতক্তি ঈশ্বরগ্রীতির সহিত সমান আসন লাভ করিয়াছে, 
তিনিই শ্বীয় জীবনের বিনিময়ে মাতার জীবনরক্ষায় উদ্যত 
হইতে পারেন। হেমেন্ত্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জীবনরক্ষার্থ 
বাছুমুল হইতে দৈর্থা প্রস্থ প্রায় ৩ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত মাংস- 
খণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। এই মাতৃভক্ত সম্তান যে শিক্ষা 
বিষয়ে প্রাণপর্যাস্ত পণ করিবেন, ইহ! কিছুই আশ্চর্য্য নহে। 
একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলেও হেমেন্ত্রনাথ 
শ্বীয় সহ্ধর্মিণীকে বীতিমতই শিক্ষা দিতে লাগিলেন_-এক- 
দিকে ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সেক্ষপীয়রের নাটক, মিপ্ট- 
নের “পারাডাইজলস্ট” প্রভৃতি কাব্য, অপরদিকে সংস্কতভাষার 
কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি সাহিতামহারথীর গ্রন্থ, অলঙ্কারশাস্ত্র 
প্রভৃতি, কখনও বা শিক্ষক রাখিয়া, কখনও বা স্বয়ং শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । জ্ঞানবৃদ্ধির জন্ত যেমন ভাল ভাল পুস্তক 
পড়ান হইতে লাগিল, হৃদয়ের উন্নতির জন্য সেইরূপ সঙ্গীত, 
চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অন্থুশীলিত হইতে লাগিল। হেমেন্দ্রনাথ 
নিজব্যয়ে আদিত্রাহ্গমমাঞ্জের পুরাতন মুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ গায়ক 
( বর্তমানে পেন্দন প্রাপ্ত) * শ্রীযুক্ত বিফুচন্দ্র চক্রবর্তীকে পত্বীর 
সঙ্গীত শিক্ষার জন্য, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা প্রদান 
করিতে সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রবাদক বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ওস্তাদ- 
গণকে এবং চিআ্জবিদ্য| শিক্ষা দিবার জন্য তদানীস্তন স্থগ্রসিদ্ধ 
দেশীয় চিত্রকর শ্রীযুক কাপিদাস পাল ও বিদেশীয় চিত্রকর 
শ্রীযুক্ত হোয়াইট সাহেবকে নিযুক্ক করিয়াছিলেন। হেমেন্্র- 
নাথ একটা চৌকিতে বপিয়্! পরিদর্শন করিতেছেন, তাহার 


ক প্রবদ্ধ মুদ্রিত হইবার পর পরবোকগত। 


১৪০ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


পত্বী এ সকল বিদ্যা যথাসময়ে শিক্ষা করিতেছেন, এবং নিক, 
মিত সময় উপস্থিত না হওয়াতে তাহার সন্তানের! দৃষ্টান্ত গুণে 
আপনাদিগকে উদ্বারতামণ্তিত করিতেছে_ এই চিত্র খিনি 
একবার দেখিয়াছেন তিনি কখনই তুলিতে পারিবেন না এবং 
আমরাও তাহা ভুলিতে পারি নাই। গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রীলোক 
যেস্ুভাব সঙ্গীত, *শ্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি দ্বার নিজের 
এবং পিতামাতা, স্বামী, পুত্রকস্া, শ্বশুর ও শ্বশ্রু প্রভৃতির 
মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহার পথ হেমেন্ত্র- 
নাথ কর্তৃক উনুক্ত হইল। হেমেন্দ্রসহধর্ম্িনী যে সকল: চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আজও সহযক্তে রক্ষিত 
আছে । হেমেক্দ্রপত্ী বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেও 
গৃহকর্ম্মে একদিনও অবহেল! প্রদর্শন করেন নাই। গৃহলক্্মী 
তাহার শ্বশ্রদেবীর পরামর্শে রন্ধনাদি গৃহকর্্ম শিক্ষা! করিয়া 
পরিণামে তিনি নিজেই গৃহলক্্মী হুইয়! পড়িলেন। দৈবদুখি- 
পাকে আঘাত প্রাপ্তির কারণে চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া যতদিন 
না চিকিৎসক কর্তৃক নিষিদ্ধ হুইয়াছিলেন, ততদিন বাটার 
উতনব প্রভৃতি বিশেষ কার্যযোপলক্ষে অন্নপরিবেশনে, পরি- 
বারস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলে তাহার শুশ্রষ! ইত্যাদি যে 
সকল দাধুকন্মে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্তক হইত, সেই সকলে- 
তেই হেমেন্ত্রপতী অগ্রসর হইতেন। ক্রমে তাহার পুত্রকন্তায় 
অনেকগুলি সন্তান হইল, কিন্তু তাহাদিগকে মানুষ করি! 
তুলিতে হইবে বলিয়া ষে লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতে- 
ছেন না, এরূপ কথ! একদিনেয়ও জন্য তাহার মুখে শ্রবণ 
কর! যায় নাই। হেমেন্্নাথ স্বীন্প পরীর দৃষটাত্তে নব্যযুগের 
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ধঙ্গললনাদিগকে সর্ব ্রথম দেখাইলেন যে গৃহকর্ষ্ের গুরুভার 
গ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক উচ্চ অস্থের বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন। 

হেমেন্দ্রনাথ ষে তাহার পর্বীকে এরূপ সুশিক্ষা দিয়াছেন, 
তীহাদ্দিগের উভয়েরই স্বাভাবিক বিনয়বশত কোন কার্ষ্যে 
আবশ্তক ন! হইলে তাহা প্রকাশ পাইত ন1। হেমেন্দ্রপত্বীর 
এইরূপ শিক্ষার প্রভাব অবস্ঠ অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয় স্বজ- 
নের মধ্যে যৎকিঞ্িৎ বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে 
সাধারণভাবে বিস্তৃত হয় নাই। হেমেন্্রনাথের প্রথম কন্তা 
শ্রীমতী 'গ্রতিভাঙগন্দরী দেবীর শিক্ষা হইতেই সর্বসাধারণ্যে 
্ত্ীশিক্ষার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধ হয়। হেমেন্দ্রনাথ যে 
তাহার কন্ঠার শিক্ষার বিস্তৃতি গ্রকাশের জন্ত লালায়িত হইয়- 
ছিলেন তাহ! নহে; সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে গন্ধবহ যেরূপ 
তাহার স্বাদ চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়৷ থাকে, সেইরূপ 
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ও অনুকূল ঘটনাচক্রে প্রতিভাদেবীর শিক্ষ- 
সৌগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তখনকার কালে সর্বতো- 
মুখীন শিক্ষাবিষয়ে কোন বঙ্গমহিলাই তাহার স্তাঁয় অগ্রসর 
হন নাই। 


ইতি শ্রীঞ্ষি তীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আবর্য্যরমণীর শিক্ষা! 
ও ম্বাধীনহা গ্রবন্ধে ত্রাঙ্মদমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 
দ্বাদশ আলোচনা সমাপ্ত । 


ত্রয়োদশ আলোচনা--ঠাকুর পরিবারে 
স্ত্ীশিক্ষা। 


হেমেন্ত্রনাথের বিবাহের প্রায় ছুই বৎসর পরে প্রতিভাসুদারী 
জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্ত্রনাথের পুত্রেরা নিজেদের যত ও 
চেষ্টায় এবং পরস্পরের লাহায্যেই যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। হেমেম্্রনাথ কেবল নিজ্জে বিদ্যালাভ করিয়৷ এবং 
ভ্রাতা ও ভ্বীপ্রভৃতির শিক্ষাসাহাধ্য করিয়াই' ক্ষান্ত থাকেন 
নাই, তিনি স্বীয় পুরকন্তাদিগকেও ধর্মীনুকূল *শিক্ষাপ্রদান 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তিনি পুত্র- 
কন্তা মধ্যে একটুও ভেদবিচার করেন নাই। তিনি পুত্রদিগের 
খখোটিত শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন, কন্তা- 
দিগেরও উপযুক্ত শিক্ষাবিষয়ে তদপেক্ষা এতটুকুও হীন ব্যবস্থা 
করেন নাই। পরলোকগত প্রাজ্ঞ মহাম্মা রাজনারার়ণ বন্থ 
মহোদয়ের কথায় আমর! হেমেমত্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে পারি 
“116 589 171 6000801010156 06 0১০ 0৪৮ এবং প্রতিভ।- 
সুন্দরীর শিক্ষাপগ্রণালী হইতেই আমর এই কথার যাথাধ্যের 
পরিচয় পাইব। ৃ 

কিয়ৎকাল গত হইল, জর্মনির রাজকুমারগণ কিরূপ স্প্রতি- 
ঠিত নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহ! সংবাদপত্রে আলো 
চিত হইয়াছিল এরং অনেকে তাহাতে আশ্রর্য্যভাবও বাক্ত 
করিয়াছিলেন। আমর] কিব্ত তাহাতে বিশেষ আশ্চর্যা হই 
নাই, কারণ হেমেন্ত্রনাথের পুত্রকন্তাদিগকে সেই একই প্রকার 
সপ্রতিষ্ঠ নিয়মে শিক্ষা! দিবার কথা পূর্ব হইতেই বিশিষ্ট সথত্ে 
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আআবগত ছিলায়। প্রত্যুষে ব্ন্মহূর্তে বালিকা প্রতিভান্থুনদরীকে 
গাত্রোখান করিয়া ঈশ্বরের নামগ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট কাল 
প্রধানত দৌড়াদৌড়ি ও পদচারণা দ্বারা শারীরিক ব্যায়াম 
সাধনে নিযুক্ত প্লাকিতে হইতে ) নির্দিষ্ট সময় ব্যায়ামে, নির্দি্ 
সময় সঙ্গীতাদিশিক্ষায়, নির্দিষ্ট সময় চিত্রবিদ্যায় এরং নির্দিষ্ট 
সময় বিদ্যালয়নির্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে প্রতিভাঙ্বন্দরী অবিচলিতভাবে 
নিযুক্ত থাকিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহ! ব্যতীত তিনি গৃহে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রমায়নশান্ত্র, অঙ্কশীস্ত্র এবং উড্ভিন্বিদ্যাঃ 
অস্থিবিদ্যা ও দেহত্তব্ববিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। 
প্রতিভাঙ্গন্দরী বিদ্যালয়নির্দিষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গাল! শিখিয়াই 
নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই; তাহাকে গৃহে সংস্কৃতি, গ্রীকঃ 
লাটিন ও ফরাশি প্রতৃতি ভাষাও শিক্ষা করিতে হইত। তাহার 
পিভৃদেবের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না ষে তিনি সর্ববিষয়ে দিখ্বি- 
জয়ী পণ্ডিত হুইয়! দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন। মনোবিজ্ঞান 
যখন বস্তুত অনাবিষ্কত একটা বৃহৎ জ্ঞানক্ষেত্র ছিল, হার্বাট 
স্পেক্দরের শিক্ষাসন্বন্ধীর পুস্তকের নৃলভ সংস্করণ প্রকাশিত না 
ছওয়াতে তৎসম্বন্ধে আলোচনার বাহুল্য যখন ছিল না, সেই 
সময় হেমেন্ত্রনাথ স্বাভাবিক তীক্ষদৃষ্টি বশত মনোবিজ্ঞানের 
অনুকূল শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন দ্বার! তাহার কন্তার মনোবৃত্তি- 
ধকল যাহাতে সম্যক্‌ পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে এতটুকুও মন্দ- 
প্রবণতা না আসে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্রবাঁন হুইয়াছিলেন। 
মনস্তত্ববিৎ সুপ্রসিদ্ধ সালি (90115 ) অল্প বয়সে এইরূপ বিচিন্ধ 
শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। হার্বাট 
শ্পেন্সরের শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকেও মূলত এইরূপ সর্বালীৰ 
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উন্নভিসাধক শিক্ষাপ্রণালীরই সমর্থন দেখিতে পাই। আমর! 
আশ্চর্য্য হইতেছি যে প্রায় ৩০ বৎদর পূর্বে হেমেন্ত্রনাথের দৃষ্টির 
যন্ধুখে এই আকাশের ন্তায় বিস্তৃত শিক্ষা প্রণালীর দ্বার কিরূপে 
উদঘাটিত হইয়াছিল! একদিকে হেমেন্্রনাথ প্রতিভানুন্দরীর 
বিদ্যাপিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অপরদিকে হেমেন্দ্রসহধর্মিণী 
গৃহকর্ম্মবিষয়ে উপদেশাদি দ্বার] তাহাকে বিবাছের পর শ্বশ্ডুর- 
কুলে স্থুগৃহিণী করিয়! তুলিবাঁর ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন । হেমেন্দ্র- 
নাথ পূর্বপ্রদেশে অবস্থিত জমিদারীর পর্ধ্যবেক্ষণে যাইয়। প্রায় 
তিনমাঁসকাল শরীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগে 
বাধ্য হইয়া! অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম না করিলে বাতরোগাক্রান্ত 
হইয়া অল্প বয়সে ইহলোক হইতে অবস্থত হইতেন না। তাহার 
গরলোকগমনে তাহার প্রত্রকন্তাগণ নিতাস্ত অসহায় অবস্থায় 
পতিত হইলেও তাঁহাদের পিহদেবের জীবিতাবস্থায় যে শিক্ষ)- 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাঁরই বলে এবং তাঁহাদের পুজনীয়! 
মাতৃদেবীর উপদেশ ও আীর্বাদে তাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল 
উদ্দেশ্তাপাধনে সাধ্যমত নিরত রহিয়া শোকাশ্র-পরিপ্নত 
নয়নে তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণনাধন করিতেছেন । 
হেমেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিলে না জানি তাহাদিগকে উন্নতির 
থথে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিতেন এবং বঙ্গদেশের কতদূর 
মঙ্গলসাধন করিতেন, তাহাই ভাবিয়া আমর! আদ তাহার জন্য 
তপ্ত অশ্রবারি বর্ষণ করিতেছি। লোকে গুন্াচ্ছািত সুগন্ধ 
কুম্থমের সৌরভ উপভোগ করিলেও যেমন তাহার কারণকে 
মর্বসময়ে খু'জিয়া পায় না, সেইরূপ হেমেন্্রনাথ স্বাভাবিক 
রিনক্কাচ্ছাদিত থাকিয়! স্ত্রীশিক্ষার সৌরভবিক্তারের কারণ 
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হইলেও আজ্ঞাতবাসে থাকিয়া! গেলেন। আজ সত্যের অনু- 
রোধ ও ঈশ্বরের আদেশ রক্ষার জন্তই আমি এই সকল কথা 
সুক্তফণ্ঠে ঘোষণ! করিতে প্রেরিত হুইতেছি। 

_ প্রতিভাঙ্গন্দরীরও শিক্ষা তাহার মাতৃদেবীর শিক্ষার ন্যায় 
অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সময়ে এই প্রয়োজন 
পড়িয়াছিল এবং প্রতিভাস্ুন্দরীর শিক্ষা সেই প্রয়োজনজনিত 
অভাব সকল পূর্ণ করিতে থাকাতে তাহার যশোবিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্্ীশিক্ষারও মঙ্গল প্রভাব চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়া 
তুলিয়াছিল। সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং 
সঙ্গীত করিয়া অপর পাচ জনকে আনন্দ প্রদান করিবাঁর জন্য 
শ্ষ্টির প্রারস্তীবধি মানবহৃদয় লালায়িত। পশুপুক্ষীরাও যখন 
সঙ্গীত শুনাইতে ও শুনিতে ভালবাদে, তখন মানবায্মাও হে 
তাহর্টিত সুধী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?" কিস্ত 
ত্রাহ্মদমাজ স্থাপনের পূর্বে জনসাধারণের উপযুক্ত ধর্দসলগীত 
প্রচলিত ছিল ন। বলিলে9 অত্যুক্তি হয় না। তখন নিধুবাবুর 
দাম্পত্য প্রেমবিষয়ক টগ্লাই সমধিক প্রচলিত ছিল? রামপ্রসাদী 
সঙ্গীত সকল কৃষক প্রভৃতি নিষ্নশ্রেণীস্থ লোৌকদদিগেরই উপযুক্ত 
গান বলিয়া সকলের ধারণা ছিল এবং ধনীলোকদিগের গৃছে 
সময়ে বময়ে কালোয়াতী ওস্তাদ অথব! বাইজীগণ অর্থহীন বা 
ছর্বোধ্য হিন্দুস্থানী ধপদ প্রভৃতি গাহিয়া পুরস্কার লাভ করিত। 
তখনকার কালে এইকারণে আর একটী গুরুতর অনিষ্ট ঘটিযা- 
ছিল। সাধারণ লোক ধনীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক 
হইলেও অর্থাভাব বশতঃ ওল্তাদর্দিগকে বার্ধিক বৃত্তি দিয়া 
বাখিতে ক্মথব1 বাইজীদিগকে গৃহে আহ্বান করিতে অসরর্থ 
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হুইয়! অধিকাংশস্থলে বারাঙ্গ নাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার নিষিত্ত 
গমন করিত। এই অবস্থায় তদানীন্তন লোৌকদিগের সাধারণত 
এইরূপ সংস্কার হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে যে, অল্পবয়স্ক 
যুবকেরা গানবাজানা শিথিয়াছে বলিলেই তাহাদিগ্রকে রীতিমত 
কুবিদ্যাবিশারদ ধরিয়া লইতে হুইবে। এই সংস্কার ষে 
একেবারে চলিয়ং গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এখনও 
অনেক পিতামাতাঁকে এইরূপ ভ্রাস্ত সংস্কার পোষণ করিতে 
দেখিয়াছি। আর একটা দৃষ্টান্ত দিভেছি। কিছু পূর্ববাবধি 
নিতান্ত বয়াটে ছেলেরাই পড়া শুন! ছাড়িয়! দিয় জিমনাপ্ীক 
প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করিত 7; সেই কারণে অধিকাংশ 
পিতামাতার আজ পর্যন্ত সংস্কার আছে যে প্রাতে ও বৈকালে 
পদচারণ! ব্যতীত জিমনাষ্টীক প্রভৃতি ব্যান়াম করিলেই ছেলের! 
বয়াটে হইয়! গেল। ন্ুখের বিষম যে গবর্ণমেপ্টের সাঞীয্যে 
এই সংস্কার অল্পে অন্নে অনেকট। দূরীভূত হুইয়াছে। সেইরূপ 
কিছু পূর্বে গানবাজান। সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রাস্ত ধারণা থাকান্তে 
কন্তাদিগের কথ! দুরে থাক্‌, পুত্রের! পিতার সমক্ষে, পিতা পুত্র 
দিগের সমক্ষে, ভ্রাতাভগ্ী পরস্পরের সমক্ষে সপীত করিতে 
নিতান্তই সঙ্কুচিত হইতেন। ব্রাপ্ষমমান হুইত্বেই এই ত্রাস্ত 
সংস্কার দূর হইৰার পথ উন্মুক্ত হইয়! গেল। ব্রাঙ্ষমমাজের 
সঙ্গীতসকল ঞ্রপদ খেয়াল টগ্প! প্রভৃতি সকল একার স্ুরেই 
বসান হওয়াতে যাহার যে প্রকার সুর ভাল লাগে, তাহার সেক্টু 
প্রকার ন্ুরেরই ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার সুবিধা হইল। এটরূপে 
পিতাপুে, ভ্রাতায়ত্রা তায়, ক্যেষ্ঠকনিষ্ঠ পরস্পরের সমক্ষে অথব! 
মিরিভভাবে গান গাহিবার বাধা দূর হইল বটে; কিন্ত-্ীঃ 
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ফল্ঠাভগ্ীদিগের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা! করিতে অনেকদিন পর্যাস্ত 
অগ্ঠাপ্ত লোকের কথ! দুরে থাক্‌, ব্রাঙ্মদিগেরও সাহসে কুলাক় 
নাই এবং সুবিধাও হয় নাই। মেয়েদের সঙ্গীত প্রভৃতি হদয়ের 
উন্নতিবিধায়ক বিদ্যাশিক্ষ1 দেওয়! যে তাল, এভাব ব্রাঙ্গদিগের ৪ 
মধ্যে তখন ভালরপ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। যোড়ান্ণাকোর 
ঠাকুর পরিবার এবং তন্মধ্যে হেমেক্ত্রনাথই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক । 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হেমেন্দ্রনাথের পত্বী ও কন্তার শিক্ষা 
অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না; প্রতিভানুন্দরীর মাঘোৎমবে 
গান গাহিবার প্রয়োজন হওয়াতে তন্বিষয়ে অনুমতি দেওয় 
আবশ্তক বিবেচিত হইল। তিনি পাচবৎসর বয়ঃক্রমে মাঘোৎ- 
সব উপলক্ষে ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্বে (১৭৯৪ শকে) স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
সহিত মিপিততাবে কয়েকটা গান করিয়াছিলেন। এই সময় 
হইতে সর্বসাধারণের এই জ্ঞান জন্মিল যে পুত্রদিগের স্যার 
কন্যাদিগকেও সভার সঙ্গীত সকল শিখাইলে পরিবারের মধ্যে 
সুধা বর্ষিত হয়, কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ আসে না; সন্তান- 
গণকে বারাঙ্গনাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার পরি- 
গামফলে আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণা প্রদান করিতে 
হয় না। 

এই চারি পাচ বৎসর বয়সেই প্রতিভাম্ুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ে 
প্রেরিত হইলেন। ইহার পূর্বে হেমেম্বনাথের এক তগ়ী ও 
অপর কয়েকটা বাপিকা কিছুদিনের জন্ত এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত 
হইলেও প্রতিভাগ্ুন্দরীরই দৃষ্টান্তে ষোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ীতে 
বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্যান্ত বালিকাদিগকে নিয়মিতভাবে প্রেরণ 
করিবার পদ্ধতি স্থিরতররূপে প্রবপ্তিত হুইল। ধনীনির্ধন, 
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সন্ত্ান্তঅসন্ত্াস্ত সকলেরই কন্ঠাদিগের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষ! যে 
একট] আকাজ্ষার বিষয়, প্রতিভান্মুন্দরী কি লেখাপড়া, কি 
সঙ্গাতাদি, সকল বিষয়েই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে গ্রথ্ 
হুইয়া তাহ! প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেনল। এই বিদ্যা লয়ে 
হিন্দুবালিকার মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম নুন্দররূপে পিয়ানে! 
বাঁজাইতে পারিয়। আমাদিগের ভূতপূর্বণ ছোটলাট, বর্তমান লড” 
ক্রোমারের কন্তা কুমারী বেয়ারিংয়ের নিকট হইতে একটা রূপার 
ফুলদানী বিশেষ পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হুইয়াছ্িলেন। ইহার পর 
হইতে ছুয়েকটা করিয়া ব্রাঙ্গকন্তা। থাপামার্থ্ে পিয়ানে! বাঁজাইতে 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিগ্ানো! শিক্ষা যখন প্রবর্তিত হইল, 
তখন গান শিখিবার জন্য হাররমোনিয়ম যন্ত্র যে সহজেই প্রচপিত 
হইবে তাহা আর বলিয়! দিতে হইবে না। যে সকল বঙ্গীয় পরি- 
বারের কণ্তাগণ হার্মোনিয়মের সঙ্গতে সঙ্গীত করিয়া পিতামাতা! 
প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের পরিতৃপ্তি সাধন করেন, তাহাদিগের সক- 
লেরই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। স্বদেশীয়দিগের মধ্ো 
শ্রীমৎ দেবেন্ত্রনাথই সর্বপ্রথম আদিব্রাঙক্গমমাজের জন্তই হার্মে- 
নিয়ম যন্ত্র বিলাত হইতে আনয়ন করান। যাই হৌক্‌, যথালময়ে 
প্রতিভাম্ুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ের প্রথমশ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেন। 
প্রতিভান্ুন্দরীর বয়স ষখন ৮ বৎসর, তখন (১৮৭৩ খৃষ্টাকে) 
বিটনবিদ্যালয় অপেক্ষা আরও অধিক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্ত 
প্রধানত ৬দ্বারকানাথ গঙ্গেপাধ্যাক় মহাশয়ের উদ্দোগে ও 
সহায়তায় এবং ৬দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে "হিম্লুমহিল।' 
নামে একটা বোডিং স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার তিন বৎনর পরে 
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এই বিদ্যালয় উঠিয়1 যাঁ় এবং দ্বারকানাঁথ বাবু প্রধান উদ্যোগী 
হুইয়! “বঙ্গমহিল| বিদ্যালয়” নামে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের অনুরূপ 
আর একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহারও স্থারিত্বকাল 
তিনবতদর। বিটনবিদালয়েও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একটা বোডিং 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত বালিক1* 
দিগের উপণুক্ত বেতনে বিদ্যালয়েরই এক অংশে থাকিবার স্থান 
ও আহারাদি পাইবার বন্দোবস্ত হইল। পরবৎদর "বঙ্গমহিল! 
বিদ্যালয়” বিউনবিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়! "বিটনকলেজ'? 
রূপে পরিণহ হইল ॥ * 
বিটনবিদবালয়ের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইবার 
পরেই এবং প্বিটন কলেজ” স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই 
হেমেন্ত্রনাথ প্রতিভাস্ন্দরীকে রোমান ক্যাথপিক সন্্যাসিনী- 
দিগের প্রতিষ্টিত স্ুপ্রসিন্ধ "লোরেটোহাইসে” প্রেরণ করিলেন 
এইখানে তিনি ইংরাজী, ফরাশি, সঙ্গীত, পিয়ানো, চিত্র প্রভৃতি 
বিষয়ে আরও ভালক্ূপে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন এবং বাটীতে 
সেতার, এসরাজ গ্রন্ৃতি বাদ্যযন্ত্র ও পৃর্বকথিত নান! বিষয় 
. শিক্ষা করিতেন । জর্মান হইতে হার্পযন্ব আনাইয়। শিক্ষা দিবার 
জন্ত হেমেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাহার সে আশ! 
পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই লোরেটে। হাউসে প্রতিভাস্থন্দরীর্‌ 
পূর্বে একটাও বঙ্গীষ্ব মহিলা! প্রবেশ লাভ করেন নাই; ইহার্‌ 
পরে ছুএকটী করিয়! অনেকগুপি মহিলা তথায় শিক্ষালাভার্থ 
প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। গ্রতিভাঁদেবী সেখানেও 
কি লেখাপড়া, কি মঙ্গীতবিদ্যা কি চি্রবিদ্যা, সকলবিষয়েই 
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ইংরাজ বালিকাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন 
হছইলেন। তখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশিক| পরীক্ষ। দিবার 
ছ্যবস্থা প্রবন্তিত ছিল না। অবশেষে দেবেন্ত্রনাথের জোষ্ঠ 
জামাতা ৬নারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হেমেন্ত্রনাথ কর্তৃক অন্ু- 
রুদ্ধ হইয়া স্কুলের কতৃপিক্ষের নিকট এই বিষয়ের অবতারণ! 
করিয়| কৃতকার্য হইলেন। কিন্তু প্রবেশিকা শ্রেণী খুলিবার 
পূর্বেই গ্রতিভান্ুন্দরী উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
আমর! স্কুলের প্রতিদ্বন্িতাখুলক পরীক্ষাকে এখানে যে ভাল 
বলিতেছি তাহা নহে। তবে বলিতে পারি যে, স্ত্ীবিদ্যালয় গুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হইবার পৃর্ব্বে পরীক্ষাসমূছে এতদূর 
প্রতিদ্বন্বিতা লক্ষিত হইত ন! এবং হেমেম্ত্রনাথও তথন নান! 
ফারণে তাহার কন্াকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলেন। 

যাহাঁ হৌক্‌ এই প্রতিদ্বন্বিতামূলক পরীক্ষাদদান ব্যতীত 
হেমেন্ত্রনাথ কর্তৃক তাহার কন্তার শিক্ষাব্যৰস্থা সর্ধতোভাবে 
আধ্যোচিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে বেদ অবথি 
তন্ত্র পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্তগ্রন্থেই ভ্বীলোকের বেদাদ্দি 
গঠনপাঠনরূপ কোনপ্রকার উচ্চশিক্ষার অধিকার কাড়ি! 
লওয়! হয় নাই, বরঞ্চ খষির1 পুত্রকন্তানির্ধবিশেষে সমভাবে শিক্ষা 
দিবার বিধি দিয়াছেন এবং কার্ধযতও সেই বিধি মানিয়া চলি- 
তেন। তীছারা বুবিয়াছিলেন এবং তন্ত্রকার মহাত্মাগণ 
অনেকটা! বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন ষে পিতৃভাব ও 
সাতৃভাব ঈশ্বরের এপিঠ ও ওপিঠ; পিতা ও মাতা! উভয়েই ঈশ্বরের 
প্রতিনিধিশ্বর্ূপে মংলারের এই কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ 
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করিয়া ন্নেছ্বর্ধণে ইহাকে সিক্ত করিয়। পলাখেন। এ অবস্থায় 
পিতা শিক্ষিত হুইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিবার সামখ্য 
অর্জন করিবেন, আর মাত! অশিক্ষিত থাকিয়া, অবলা হয়! 

ংসারের সহিত সংগ্রামে গ্রতিপদে পরায় স্বীকার করিবেন, 
ইহা! অত্যন্ত বিসদৃশ কথ|। তবে, এইটুকু বলিতে পারি যে, 
স্্ীপুরুষেও ঘখন বিভিন্ন শরীর গঠন লাভ করিয়াছে, তথন 
তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা সর্দতোভাবে সমান ও অভিন হইতে পারে 
না. কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত সম- 
দৃষ্টির হত, কর! যাইতে পারে । যদি বলা যায় যে স্ত্ীপুরুষ 
উভয়কেই গৃহকন্্ম শিখিতে হইবে, আশ1 করি, তাহা হইলে 
এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে স্ত্রীলোককে জমিদারীর মকদামার 
বিষয় ভাবিতেই হইবে এবং পুরুষকে কুটনা! কোটা, বাটন! বাট! 
প্রভৃতি কাধ্যে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। প্রত্াত স্ত্রীলোকেরই 
গৃহাভ্যন্তরের কর্ম এবং পুরুষেরই গৃছ্থের বহিঃসম্বন্ধীর বর্প্দ পরি- 
দর্শন করা কর্তব্য। অবস্থাবিশেষে ইহার ব্যতিরেকস্থল দৃষ্ট 
হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর বিচার করিলে চলিবে ন1। 
সেইরূপ জানার্জন প্রভৃতি বিষয়েও .বল! যায় যে পুরুষদিগের 
সহিত স্ত্রীলোকের প্রতিদ্বন্বিত। করিতে অনুমতি ন! দিয়া পিতা- 
মাতার দেখ! কর্তবা যে পুভ্রগণ যেন জ্ঞানার্জন করিতে যাইয়া 
রুণ্নশীর্ণজীর্ণ শরীরে এক অকর্ধণ্য নিস্তেজ মন ধারণ করিয়! 
পুরুষত্ব হারাইয়। না ফেলে এবং কন্তাগণও যেন জ্ঞানার্জন 
করিতে যায়! প্রতিদ্বন্দিতার ফলে রুগ্ন সুতরাং গর্ভাধানের 
অনুপযুক্ত শরীরে অহমিকাপুণ নিম্ম কঠোর হৃদয় পোষণ 
করিয়া নিজেদের মাতৃত্ব বিন্ করিয়া না! ফেলে। হেমেম্্রনাধ 


১৪২, আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


স্বাভাবিক তীক্ক দৃষ্টিতে এই ভাব হ্থাদ়ঙ্গম করিয়া গ্রতিস্ত1- 
হুন্দরীর শিক্ষাব্যবস্থায় আশ্চর্য্য সামঞ্জস্ত বিধ.ন করিয়াছিলেন-- 
মস্তিষ্কের উন্নতি, শরীরের উন্নতি, হৃদয়ের উন্নতি এবং আত্মার 
উন্নতি, দকল বিষয়ে তিনি অপূর্ব সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন । 
প্রতিভাঙ্গন্দরী যাহাতে জানবিজ্ঞানে উন্নত হুইয়! হৃদয়কে প্রশস্ত 
করিয়। ঈশ্বরকে*গভীররূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং 
তাহার মাতৃত্ব ধথাসময়ে বিকশিত হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি 
পুক্রকন্থাদিগের ও শিক্ষাদানবিষয়ে মাতার গুরুভার সম্যক বহন 
করিতে সক্ষম হন, হেমেন্ত্রনাথ তাহাকে সেইরপই শিপ্ষ। দিয় 
ছিলেন; এক কথান্ন প্রকৃত ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
হৃদয়ের উইতিই রমণীর মাতৃত্ববিকাশের প্রধান সহায়, ইহ 
বুঝিয়া তিনি কন্ঠার হৃদয়ের প্রশস্ততাঁর অন্যতর এবান উপাদান 
সঙ্গীত বিষয়েই সমধিক মনোযোগ প্রদান: করিয়াছিলেন । 
আমরা আনিও স্পষ্টই দেখিতেছি প্রতিভা ন্গন্দরী, তাহার ভ্রাতা, 
তাহার পিহৃবা মোহনসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছইতিনজনে 
একত্র মার্কগ্ডেয় মুনির হ্যায় চিরবৃদ্ধ ও শুদ্ধগরিত্র সেই বিষুগচন্দ্ 
চত্রবস্তীর সম্মুখে বলিয়। সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছেন, পারে 
উচ্চাসনে বসি প্ব্যচোরস্কো বৃষঙন্ধঃ শাল প্রাংগুরম হাবাছঃ 
এবং “অধৃধাশ্চাভিগমাশ্ঠ” সেই হেমেকন্ত্রনাথ পরিদর্শন করিতে- 
ছেন, তালের ভ্রমস:শোধন করিতেছেন--বান্তবিকই সেই এক 
অপূর্ব্ব জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম। 

মাঘোংসবে সঙ্গীত করা যেমন গ্রতিভান্ছন্দরীর অযাচিত 
খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ হুইয়াছিগ, সেইরূপ তাহার অযাচিত 
গ্যাতিপ্রতিপত্তির আরও ছুইটা কারণ উপস্থিত হইয়া ছিব, 
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গুরকটা বিদ্জ্জনসমাগম) দ্বিতীয়টা “বালক” পত্রে প্রথম শ্বরলিপি- 
প্রকাশ। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বপিতে গিয়। এই ছুইটার বিষয় কিছু 
উল্লেখ করিয়! প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা! 
করি। অনেকেই জানেন ষে ধোড়ার্সীকোর ঠাকুরভবনে 
মধ্যে মধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে উৎসব হইত । “বিদ্বজ্জন 
সমাগম” নামেতেই ইহার উদ্দেশ্ত বুঝ! যইেতেছে-_-উদ্দেশ্ত এই যে 
পাঁচজন বিদ্বান্‌ ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ন! 
থাকিয়া এইরূপ লমাগমোতমবে পরিচিত হুইয় পরস্পরের সহিত 
তাঁবের মাধ্মুন প্রদান করেন। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্র 
নাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী ও অনুষ্ঠাতা। 
এই “বিদ্জ্জন সমাগম” নান! কারণে উঠিয়া যাইবার পর এপর্য্স্ত 
তদ্রপ আর কিছুই অন্থুষ্টিত হইল না, ইহা! অত্যান্ত দুঃখের বিষয়। 
যাই হৌক্‌, এই বিদ্বজ্জনসমাগমোৎসবে প্রধান নানাপ্রকার 
যন্ত্রবাদ্য, গান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত । পূর্বেই 
বলিয়াছি যে প্রতিভা হ্গন্দরী বিদ্যালয়ে পিয়ানে! বাদ্য ও ইংরাজী 
প্রভৃতি বিদেশীয় সঙ্গীত এবং গৃহে দেশীল্ব সঙ্গীত ও সেতার, 
এসরাজ্গ প্রভৃতি ঘন্ত্রবাদ্য শিক্ষ! করিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমা- 
গম উপলক্ষে প্রতিভাদেবী তাহার পিতৃদ্েব কর্তৃক আদিষই 
হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর সঙ্গীত এবং সেতার প্রন্থতি বাজাইয়া 
সমপ্র সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সভায় কেবল মাত্র 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ এবং আন্ুষর্গিকভাবে পরিচিত বন্ধুগণ ও 
আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইতেন। সভাস্থ সকলেই সেই ১১১২ 
বতয়রের সরস্বতী প্রতিম বালিকার সঙ্গীত ও ঘন্ত্রবাদ্য শুনিয়া 
স্তব্ধ হইয়! গিন/ছিলেন, তাহা আজও আমর] মানসপটে দ্নেখি- 
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তেছি। প্রতিভাস্থন্মরী ইহার জন্ত ৬রঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট 
একটা হ্থবুছৎ মূল্যবান ভানপুরা এবং রাজগ্রী শৌরীন্রমোহন 
ঠাকুরের নিকট স্বপ্রণীত সঙ্গীতবিষয়ক অনেকগুলি সুন্দর পুস্তক 
পারিতোধিকরূপে প্রাপ্ত হয়েন। ইহার কিছু পরে বিদ্বজ্জন- 
সমাগম উপলক্ষে স্ুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধনীতি গীতিনাট্য *বাল্ীফি- 
গ্রুতিভ।* অতিনীত হয়। ইহার বিষয়ট! এই যে বান্মীকি প্রথমে 
দবস্থ্য ছিলেন, সরম্বতী বালিকাবেশে তাহার নিকট ধর! দিয়া 
তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে 
ফবিত| লিখিবার লক্ষমত! বরপ্রদ্দান করেন। মধ্যে 
ধাল্সীকিকে লক্ষী আপিয়া শত প্রলোভন দ্বেখাইলেও তিনি 
তাহ গ্রাহ করেন নাই। এই অভিনয় সম্বন্ধে "আর্ধদর্শনের” 
সম্পাদক লিখিতেছেন_-”গত ১৬ই ফান্তন (১২৮৭) শনিবার 
ধন্ধ্যার পর কলিকাতানিবানী মহর্ষিগ্রতিম শ্রঘুক্ত দেবেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে “বিঘজ্জনসমাগম” উপলক্ষে বান্সীকি- 
প্রতিভা, নামে একখানি অভিনব নাট্যগীতির অভিনয় হইয়া" 
ছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মোদয়ের অন্যতম পুর শ্রীযুক্ত বাবু 
হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুরের *প্রতিভ।” নামী কন্ত! প্রথমে বালিকা, পরে 
_নরম্বতীমূত্তিতে অপুর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।” এতদ্ূপলক্ষে 
কবিবর ৬রাজকৃষ্ং রায় উক্ত পত্রে একটা সুন্দর কবিতাও 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। * এই অভিনয়নকাধ্য ছুএকটা নিতান্ত 
পরিচিত বন্ধু ব্যতীত কেবল উক্ত ঠাকুর পরিবার দ্বারাই সম্পন্ন 
হুইয়াছিল। ভদ্র পরিবারের পুত্রকন্তগণ যে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য 
এবং বিশুদ্ধতাবের অভিনয়াদি দ্বার! গৃহকে উজ্জল ও ন্থী 
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করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই বিদ্বজ্জনসমাগমেই প্রথম 
প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার পরে আন্তকাল দেখি, নব্যহিন্বূ 
ও ব্রাঙ্গদন্্রদায়ের কন্তাগণ সেক্তার প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র 
শিখিতে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতেছেন । বিশেষভাবে নিমক্ত্িত 
ব্যক্িগণের ষমক্ষে এইরূপ সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগেয় হৃদয়ে 
বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করা মাতৃত্ববিকাশের প্রতিকূল নহে, বরঞ্চ 
অন্থকুল। মানুষের একটা স্বাভাবিক আমোদস্পৃহা আছে। 
মানুষ কখনই সর্বদা পেচকবৎ গন্ভীর হইয়া থাকিতে পাঁরে ন!। 
দেই স্পৃহা! স্বপথে চরিতার্থ হইবার উপায় ন! পাইলে কুপথে চরি- 
তার্থ হইবার উপাক্ন অন্বেষণ করে। এইরূপ ভাবিয়্াই হেমেন্দ্রনাথ 
তাহার বালিক কন্তাকে সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীত ও অভিনয়াি 
করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আর স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক গ্রচলিভ 
সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার স্থফল দেখাইতে গেলেও কতকটা 
এরূপ প্রকান্তে না করিলেও চলে না। এবং এরূপ বিশুদ্ধ 
আমোদের দ্বারা অপর পাঁচজনের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান 
করা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সৎবিষয়ে উৎসাহিত কর! মাতৃত্বের 
অনুকূল বলিয়াই আমাদের ধারণা__ইহাতে যে প্রকার সংযম 
৪ বুদ্ধির গ্রয়োজন, সেই সংযম ও বুদ্ধি শ্রোতৃগণের সঙ্গে 
সঙ্গে আনন্দদাতার উপরেও যে প্রভাব বিস্তার করে, 
তাছ। মাতৃত্ববিকাশের পথে সহায়ত! করে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস । আমাদের বোধ হয় যে, যতদিন কন্তাদিগের 
একট! মধুময় বাল্যভাৰ থাকে, ততঙ্গিন পর্যযস্ত সাধারণের 
মমক্ষে সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমোদজনক কার্ষ্যে তাহাদিগের 
্ংবত্ভাবে যোগদান করা কোনরূপ দের বা অপবাদের 


১৫৬ আধ্যরমণীর শিক্ষা! ও স্বাধীনতা । 


কারণ হুইতে পারে না। পরস্ত বিবাছের পরে সর্বসাধারণের 
সম্মুখে পূর্ববোক্তভাবে অভিনয়গীতাদি কর! মাতৃত্বের প্রতিকূল 
বলিয়া বোধ হয়। এক্সপ অভিনয়গীতাদিতে যে চঞ্চলভাব আসে 
তাহা বাল্যভাবের অস্তিত্ব কালে পূর্ণ মাতৃত্ববিকাশের সহায় 
হইলেও বিবাছের পর অথব1 বাল্যভাঁর চলিয়া! গেলে আবার 
তাহাই মাতৃত্বের প্রতিকূল হইয়! দ্ড়ায়। ফল অপর অবস্থায় 
প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও দৃঢ়তা লাভ করে, কিন্তু পক্কতা প্রাপ্তির 
মুখে, পরিপক্ক হইলে তো কথাই নাই, সামান্য বাতাসেও পত্ত" 
নোন্মুখ হইয়া থাকে । এই সঙ্গে আর একটা কথা বলা! আবশ্তক-_. 
অর্থবিনিময়ে ভ্ীলোকের অভিনয়াি প্রদর্শন মাতৃত্ববিকাশের 
প্রতিকূল, স্থতরাং সর্বতোভাবে বর্জনীয়। প্রথমত ইহাভে হ্রী- 
মান ভদ্রলোক অপেক্ষা ধনী ব দরিদ্র ইতর দর্শকেরই সমাগম 
অধিকতর সম্ভব এবং অভিনেত্রীবর্গের ধনলোত অধিক হইলেই 
ক্রমে সেইনকল ইতরলোকদিগের মনোরঞ্রন করিবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা হইবে; ক্রমে তাহাদের লজ্জাশীলতা। প্রভৃতি সদ্গুণ 
চলিয়া গিয়া নিলঙ্ক সতীত্বের অথব1 মাতৃত্বের মুলে কুঠারাঘাত 
পড়িবার সম্ভাবনা । দ্বিতীয়ত, আনন্দবিতরণে মাতৃত্বপরিপোষক 
গম্ভীর আনন্দ এবং আমোদবিক্রয়ে মাতৃত্থ গ্রতিকূল সভয় 
আশঙ্কার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ । 

প্রতিভান্ুন্দরীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির আর একটী কারণ, 
পুর্বেই বলিয়াছি, পালক” পত্রে স্বরলিপিপ্রকাশ। হুল্দর্শী 
হেমেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন ষে কেবল ব্যক্তিবিশেষ সঙ্গীত শিখিলে 
বা জনসাধারণকে ছুএকদিন মাত্র গুনাইলেই চিরস্থায়ী ও সুদুর- 
ব্যাপী উপকারের মন্তাবনা নাই। সেই কারণে তিনি প্রতিভা, 
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দেবীর দ্বার! বনুপূর্ব হইতেই ব্রহ্গসঙ্গীত ও হিন্দস্থানীসঙ্গীত 
প্রভৃতি ইউরোপীয় শ্বরলিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছিলেন। এই 
কার্য অনেকদূর অগ্রসর হুইবার পর হেমেক্্রনাথের দেহাস্তর 
সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে শ্রীমৎ দেবেন্্রনাথের 
মধ্যম পুক্রবধূ “বালক” নামে একখানি মাপিক পত্র প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । এই পত্রে পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের 
প্রবর্তিত স্বরপিপিপ্রণালীতে প্রতিভান্মন্দরী অনুরদ্ধ হইয় প্রথম 
একটা সঙ্গীত প্রকাশ করেন । সেই সময়ে সর্বসাধারণের মধ্যে 
ভাল সঙ্গীত শিখিবার একটী আকাঙ্ফার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল 
এবং ঠিক উপযুক্ত সময়ে তিনি স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পূর্বে কোন মহিল! শ্বরলিপিকে সহজবোধ্য 
করিয়া বিস্তৃতভাবে কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই, 
স্বরলিপিকে সাধারণগম্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই; প্রতিভা- 
হুন্দরী স্বরপিপিকে কাধ্যক্ষেত্রে প্রশ্নোগের মধ্যে সহক্সাধ্যরপে 
আনয়ন করিয়! বঙ্গদেশের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা! 
রর্ণণাতীত। তিনি স্বাধীনভাবে এই স্বরলিপি প্রয়োগপথ আবি- 
ক্ষার করিতে যে অপাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা! আমর! 
গ্রন্যক্ষ করিয়াছি । আমর! বপিতে বাধ্য যে, এখন ধতই কেন 
নৃতন শ্বরণিপি প্রকাশিত হউক না, সকলেরই সহঙ্জ প্রয়োগপথের 
প্রথষ পথপ্রদর্শক হেমেন্ত্রনাথের কন্তা সেই গ্রতিভাঙুন্দরী। 
সাঙ্কাল শ্বরপিপি দ্বারা সঙ্গীত প্রকাশের ফলে কত পুরমহিল! 
সঙ্গীতের ছার! হৃদয়ের উন্নতিদাধন করিতেছেন এবং কত ষে 
ভব্ষিতে করিবেন, কে তাহার ইয়ত্বা করিবে? 

এতক্ষণে আমর! দেখিয়া আসিলাম যে ব্রাঙ্গসমাজ হইতে 

১৪ 


১৫৮ আধ্যরমণীর শিক্ষ1 ও স্বাধীনতা । 


মব্যযুগের স্ত্রীশিক্ষ। কিরূপ প্রভূত সহায়তা প্রান্ত হইয়াছে। 
সহ্মরণনিবারণের প্রধান উদ্যোগী ও ব্রাহ্গবমান্তের প্রতিষ্ঠাত! 
সর্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সুত্র ধরাইয়া দেন। বিধবা- 
বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ও তন্ববোধিনীলভার সম্পাদক বিউন- 
বিদ্যালয়েরও প্রথম সম্পাদক ছিলেন; ব্রান্ষদিগেরই যত্থে 
বিটনবিদ্যাঁলয় 'বিটনকলেজরূপে পরিণত হইল এবং যোঁড়া- 
সীকোর ঠাকুর পরিবারের অন্ততম হেমেন্দ্রনাথ শ্বীয় কন্যার শিক্ষা 
দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার আর্য্যোচিত উচ্চাদর্শ দেখাইয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় যে কি বিটনবিদ্যালয়, কি তাহারই অনুকরণে 
স্থাপিত ব্রাহ্মবাণিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি বেসরকারী স্ত্রীবিদ্যালয়, 
কোনটাতেই প্রতিভাম্ুন্দরীর শিক্ষার আদর্শ সম্যকরূপে গৃহীত 
হইতে পারে নাই। প্রতিভাদেবী যখন বিদ্যালপ্ধে পড়িতেন, 
তখন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ন! বপিলেই 
হয়, আর যেটুকু ছিল, তাহাও মেয়েদের আপনাদের মধ্যে ) 
আমরা জানি যে তথন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক বা না হউক, 
কেবল উৎসাহ দিবার জন্য উপযুক্তত! অগ্নারে ভালমন্ন 
পারিতোধিক সকলকেই দেওয়া হইত, কাহাঁকেও বাদ দেওয়া 
হইত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিটনবিদ্যালয়ের 
সম্মিলনের পর অবধি কি যে এক পাশের” 0মাহ, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের পরীক্ষায় পুভ্রদিগের সহিত কন্টাদিগের প্রতি্বশ্বিতার মোহ 
সকলের চক্ষে অন্ধকার ফেলিয়া দিয়াছে যে, শরীর যাক্‌, সর্বস্ব 
যাক্‌, তাহাত্তে কিছুই যেন আমে যায়না_-কন্যারা! বিশ্ববিদ্যা- 
লদ্ষবের উপাধি প্রাপ্ত হইলে নিজেরাও সুখী হয়েন এবং তাহাদের 
পিত্বামাত্বা গ্রতৃতি আ্বাত্ীয়ন্বজনেরাঁও তাহাদিগকে বিছ্ধী 
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ভাবিয়া পরম পরিতৃপ্থি লাভ করেন। এইকপ শিক্ষাপ্রণালীর 
ফলে বালিকা কন্তাধিগকে যে চনম|] ধারণ করিতে হইতেছে 
স্বাস্থ্যের আহুসঙ্গিক মুখের কোমলতা যে তাহাদিগকে হারাইতে 
হইতেছে, এবং সর্ষোপরি তাহাদিগের অহ্মিকাবৃদ্ধি হইয়া ষে 
মনেরও স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে, এদকলের দ্রিকে আত্মীয়স্বসনের 
কোনই দৃষ্টি পড়ে না। এইপ্রকার তাৰ কতকগুলি অত্যুদার 
মব্যসশ্রদায়্ের মধ্যেই অধিকতর পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদিগের 
মতে বিউনবিদ্যালয়কে ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত 
কলেজরূপে পরিণত করাতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার পথে গুরুতর 
অন্তরায় উপস্থিত কর! হুইয়াছে। যদি ইহাকে শ্বতন্ত্রভাবে মাত্র 
স্রীলোকেরই একটা বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করা হইত, তাহা! 
হইলে, আমাদের বিশ্বাস যে, উক্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার 
গ্রচলন হুইবার এবং নব্যসন্প্রদায়ের গার্হস্থ্য সুখশান্তি অব্যাহত 
খাকিবার, প্রত্যুত বঞ্ধিত হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা থাকিত। 
ধালকদ্দিগের যথার্থ পুরুষত্ব অর্থাৎ তাহাদের পিতৃভাব অল্পে অল্ে 
জাগ্রত করিয়া দেওয়াই যেমন পুরুষদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও 
তৎলংযুক্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য, সেইরূপ 
বালিকাদের যথার্থ রমণী প্রকৃতি অর্থাৎ তাহাদের মাতৃতাঁব অল্পে 
অল্পে বিকশিত করাই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎসংযুক্ত 
প্রীত্যেক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়| বর্তব্য। কোন ভজ্্রীবিদ্যালয়ে 
এই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর! হইতেছে বলিয়! জানি না। বোধ 
হয় সাহসপূর্বক বল! যাইতে পারে যে, একটাতেও মাতৃত্বের 
পরিপোষক সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধায়ক শিক্ষা গ্রদান কর! হয় না। 
সর্বত্রই দ্েখ। যায় যে কিনে ক্লাসের ভালছাত্রী অন্তান্ত মেয়ে ও 
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পুরুষদিগের সহিত টেক! দিয়! তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়1 
উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই শিক্ষপ্বিত্রী ও ছাত্রী সকলেরই এক বিকৃত 
লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে! 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা প্রবন্ধে ঠাকুরপরিবারে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 
অয়োদশ আলোচনা সমাপ্ত। 





চতুর্দশ আলোচনা-__বর্তমান স্ত্ীশিক্ষা । 


এইবারে বর্তমানে সাধারণত স্ত্রীবিদ্যালয্সে কিরূপ শিক্ষ| 
দেওয়া হয়, তাহারই যৎকিঞ্ আলোচনা করিব। আলো- 
চনার পুর্বে বলিয়৷ রাখ! তাল যে আমাদের মতে চরিত্র অন্তত 
কতকটা দৃঢ়তা ধারণ না করিলে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে 
পাঠান উচিত নহে। আমর! বিশিষ্ট স্তরে ছুএকটী বিদ্যালয়ের 
কথা অবগত আছি এবং বলিতে পারি যে তথায় বালিকার! 
নান! অশ্লীল বিষয় আলোচনা করিতে শ্রুত হইয়াছে । অ।মরাও 
তো এবিষয়ে যথেষ্টই ভুগিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে বালকের! 
বিদ্যালয়ে নন! অশ্লীল বিষয় আলোচনা করে, এ অবস্থায় 
বালিকারা যে বিদ্যালয়ে অশ্লীল আলোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ 
করিবে এরূপ আশা! করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা । যাই হোক, 
যখন আমাদের ক্ষুদ্র কথায় বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ বন্ধ 


বর্তমান ভ্ত্রীশিক্ষ! ১৬৯: 


হইবে না, তখন এবিষয়ে অধিক কথা বল! নিশ্রয়োজন 
ইহার পরিবর্তে স্ত্রীবিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থারই 
আলোচন] কর! যাউক। 

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণই শ্ত্ীবিদ্যালয়সমূহের মূল 
লক্ষ্য হইয়! দাড়া ইয়াছে, এবং ছেলেদের সঙ্গে গ্রতিছন্দিতাই যখন 
বর্তমানে তাহার একমাত্র উপায়, তখন ক্ত্রীবিদ্যালয়সমূছেও 
যে অন্যান্ত পূরুষবিদ্যালয়ের হ্যায় শিক্ষা প্রচলিত হইবে তাহা! 
বলা বাহুল্য । আশৈশব পাঠগুলি কস্থ করান অথবা কণঠরোধ 
পূর্বক ধারে ধীরে ছাত্রদ্দিগকে বধ করাই এই সকল বিদ্যালয়ে 
প্রবস্তিত শিক্ষা প্রণালীর একটা প্রধান নিয়ম। শিশুকে কথ 
শিথিতে হইবে, তাহা যে যতশীপ্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে, মেই 
তত আদর্শ ছাত্র হইবে। শিশুদিগের জন্য পাশ্চাত্য প্রদেশে 
যে 10124978800 নামক শিক্ষাপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে, 
ভাহা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও অনেকাংশে যে উৎকৃষ্ট 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ! প্রবন্তিত করিলে শিশুদের 
শিক্ষ। দৃঢ়ভিন্তির উপরে অধিকতর স্থাপিত হইলেও তাহা! 
সমান্ত হইবার পক্ষে কিঞ্িৎ বিলম্বের সম্ভাবনা বলিয়া আজও 
এই প্রণালী কি পুরুষ, কি ত্ত্রী, কোন দেশীয় বিদ্যালয়েই 
অবলম্বিত হয় নাই। বিদ্যালয়ে আগ! অবধি গোড়া পর্য্যন্ত 
কেবল কঠরোধের ব্যবস্থা । এই কঠোর কণঠরোধের ব্যবস্থা 
স্বীকার করিয়। যে ছাত্র সর্বশেষ পরীক্ষান্ন সর্বাজঞ্রঠ হইলেন 
এবং যদি দৈবক্রমে তাহার শরীর ধ্বংসাবশেষ গৌড় নগরের 
তায় কঙ্কালাবশেষ না হইল, তবেই তিনি যে শীঘ্রই একটী 
চাকরী জুটাইয়! বড়লোক হইতে পারিবেন, তাহার পিতামাতার 


১৬২ আধ্রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা] । 


মনে এইপ্রকার আশা হওয়া স্বাভাবিক। পুরুষেরা যেন পরি- 
বার প্রতিপালনের দায়ে পড়িয়! এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পেষণ- 
যন্ত্রে নিম্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যবস্থা 
স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমানের পরিতৃপ্থি। এই 
শ্তস্তামল বঙগদেশে, আতিথেয়তানিপুপ ভারতবর্ষে, যেখানে 
ভিক্ষা করিলে জীবনধারণের ভাবনা! থাকে না, এবং যেখানে 
কোন গৃহস্থ ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিপালন করিতে 
কথনই কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়নি দিষ্ট 
পেষণযন্ত্রে নিপ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলওা নহে, 
তাহা পাপ এবং সেই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানেরা 
উত্তরাধিকারস্ত্রে ভোগ করিয়া থাকে । তবে ব্যতিরেকস্থলে 
যে নকল স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ করিবার মত আত্মীয়স্বজন 
কেহ নাই, তাহাদিগের কথা শ্বতন্ত্-.তাহাদিগের পক্ষে পুরুষের 
সহিত প্রতিদ্বন্দিতা মন্দের ভাল। পুরুষদিগের পক্ষে পরীক্ষায় 
প্রতিদ্বন্িত। খুবই ভাল, তবে যাহাতে কেবল কতকগুলি বিষয় 
মন্ত্রের ন্যায় কস্থ ন৷ করিয়। ছাত্রের! নিজেদের বুদ্ধির পরিচালন! 
ভালরূপ করিতে পারে, তাহার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচন প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থা! প্রবর্তনকালে দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতিদন্দিতা-মাত্রই অনিষ্টকর 
বলিয়! আমাদিগের ধারণা । সকলের মহিত মৈত্রীই মাতৃত্বের 
একটি প্রধান উপকরণ এবং স্ত্রীলোকের একটা প্রধান অলঙ্কার। 
কিন্ত প্রচলিত প্রতিদ্ন্িতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ছাত্রীগরণ 
সহপাঠীদের উপর জয়লাভেচ্ছায় নিজেদের মনকে অনুদার ও 
নীচরূপে পরিণত করিয়। মৈত্রীর মূলে কুঠারাঁঘাত করে। এই 


বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা ১৬৩ 


কারণে 70059757590, প্রণালী-প্রবর্তীক শৈশব হইতেই এই- 
রূপ প্রতিদ্বন্বিতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করেন। আমার 
স্মরণ হইতেছে, বিলাতী কোন পত্রে, প্রতিদ্বন্বিতা৷ নাই এবং 
সকলের প্রাতি সমান যত্ব পরিদর্শিত হয়, এইরূপ উল্লেখ করিয়! 
ইংলণ্তীয় কোন স্প্রপিদ্ধ স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ডা 
কলিকাতার প্রধান ভ্ত্রীবিদ্যালয় বিটন কলেজেও প্রতি- 
দ্বশ্বিতামূলক পৃর্বোক্তর্ূপ পাশের উপযোগী শিক্ষা প্রণালী 
প্রবর্তিত আছে। তাহার ফলে ছাত্রীদিগের কি শারীরিক কি 
মানসিক কোন প্রকারই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। গত ছুই 
বৎমর যাবৎ (১৮৯৭ ও ১৮৯৮ থৃঃ অঃ) আমি বিটন কলেজের 
পারিভোধিক বিতরণক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি উপলব্ধি করিবার 
জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্ত ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইতেছি যে আমাকে এবং আমার স্তায় আরও অনেককে 
হতাশহদয়ে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রথম বৎসরেও গিয়া 
শুনিলাম যে কুমারী অমুকী ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হইয়াছেন 
বপিয়! অমুক পুরস্কার পাইলেন ; অমুকী রচনায় প্রথম হইয়াছেন 
বলিয়া অমুক পুরস্কার পাইলেন, অমুকী পশমের সেলাইবিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিলেন এবং অমুকী চিত্রবিদ্যায় পুরস্কার 
পাইলেন। উহারই মধ্যে হয়তো কোন ছাত্রী ছুই তিনট! 
বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইলেন, আর অমনি চারিধার হইতে 
করতালিধবনি পড়িয়া তাহার আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করিল 
এবং করতালিদাতাগণও সত্ীশিক্ষার নানদানি কতই উৎসাহ 
দিতেছেন ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত হইলেনস্যেন সেই করতালির 


১৬৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা । 


বলেই স্ত্রীশিক্ষা উন্নতির পথে সহ পদ অগ্রসর হইবে--কি 
ভ্রান্তি! দ্বিতীয় বৎসরেও গিয়া প্রথম বৎসরের স্ঠায় লমস্তই 
দেখিলাম শুনিলাম, কেবল পারিতোধিকপ্রাপ্ত ছাত্রীগণের নামে 
প্রভেদ দেখিলাম মাত্র। যে সকল বিষয়ে পারিতোধিক পাইবার 
ধ্যবস্থ। দেখিলাম, তাহার মধ্যে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ উন্নতিবিধায়ক 
চিত্র এবং স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ উপকারপ্রদ সেলাইয়ের সন্গিবেশ 
ছিল; কিন্তু এই চিত্র বিশেষ উচ্শ্রেণীর অঙ্কিত হয় ন| 
এবং সীবনকার্ধ্য পশমের জুতা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলবাবুর 
উপমুক্ত কার্যমাত্রেই পর্্যবনিত হয়। গাহস্থা, ্কখশাস্তির 
অনুকুল, মাতৃত্বের অন্থকুল কোন কাধ্যেরই জন্য একটাও 
পারিতোবিকের ব্যবস্থ। দেখিলাম না। বর্তমানে যে প্রবল 
গার্স্থ্য অশান্তিঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ শিক্ষা প্রণাপীই 
কি তাহার নিমিত্ত অনেকটাই দাদী নহে? 'আমি এইরূপ 
শিক্ষাপ্রণালীর কুফলের নিমিত্ত বিটন-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী 
অথবা শিক্ষকপিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করিতেছি, 
এরূপ কেহ যেন না মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিটন- 
বিদ্যালয় সাদরে গ্রহণ করিয়াই এরূপ বিপথে পদার্পণ 
করিতেছে, ইহাই আমাদের বজব্য। এই বিদ্যালয়ের কাধ্য 
নির্বাহের ভার প্রধানত বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যান্ত 
হুওয়াতেই এই ঘটন! সংঘটিত হইতে পারিয়াছে। 

পারিতোধিক বিতরণের সভার ব্যবস্থ। দেখিয়াও ছুঃখশোকে 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। প্রথমত, সভাপতিপদে বরিত 
হইলেন একটা ইংরাজ। তিনি পারিতোধিক বিতরণের পূর 
ইংরাজীতে স্ত্ীশিক্ষার এবং পরীক্ষো তীর্ণ ছাত্রীদের প্রশংসা স্থচক 
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ছুই চারিটা কখা বপিয়াই উপনংহার করিলেন। ছাত্রীদের 
মধ্যে অতি অরসংখ্যক বাতীত সে বক্তৃতার মর্ধ্যাদী কেহই 
বুঝিতে পারিল ন1। এ অবস্থায় ইংরাজ সভাপতির দ্বারা যে কি 
সুফল হয়, ভাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তঞ্রিভাজন 
শ্রীযুক্ত গুরুদান বর্দোপাধ্যায় মহোদয়ের স্তার কোন শ্বদেশীয় 
ব্যপ্তিকে সভ্ভাপতি করিলে এবং তিনি মাতৃতার্ধীর “কিছু উপ- 
দেশ প্রদান করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবন| থাকিত। তিন্নি 
বলিতে পারিতেন যে কি উপায়ে বিদ্যালয়ের পঠিত বিদা 
আমাদের সংসারের, ছাত্রীদের মাতৃত্বের অনুকূল করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। উচ্চপদস্থ ইংরাজেরা আমাদের আত্যন্তরীণ 
অবস্থাবিষয়ে কিছুতেই এতদূর অভিজ্ঞ হইতে পারেন না, যাহাতে 
তিনি আমাদের সংসারের পক্ষে, আমাদের গাহ্‌স্থ্যধন্মের পক্ষে 
ছাত্রীদের পঠিত বিদ্যায় উপযোগিতা বিষয়ে প্রতাক্ষ উপকারপ্রদ 
বিশেব কোন উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সভাস্থলে যে 
সঙ্গীত হইয়াছিল, তৎসন্বন্ধে এইটুকু বণিতে পারি যে তাহ! 
মাতৃত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিকূলতা যদি বা না করে, অন্থৃকুল তো 
কিছুতেই নছে। প্রথম বসরে কয়েকটা বালিকা ছাত্রী নদী, 
সমীরণ প্রভৃতি সাজিয়া কথোপকথনে একটা সঙ্গীত করিয়াছিল। 
এই সঙ্গীত আমার সম্পূর্ণ স্মরণ নাই, স্থতরাং মে সম্বন্ধে অধিক 
কিছু বলিলাম না। কিও তৎদঙ্গে বাণিকাগণ অবপবযস্কা হইলেও 
ধেক্বপ নৃত্যের সহিত সেই গান করিয়াছিল, তাহা মাতৃত্বের 
সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং স্থতরাং সম্পূর্ণ আপাত্জনক বলিয়া 
বিবেচনা করি । একেতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সাধারণতঃ 
সকল বিদ্যালয়েই ধর্মশিক্ষার বিশেষ অভাব ঘটয়াছে, এবং 


১৬৬  আধ্যরমণীর শিক্ষা! ও ম্বাধীনত| | 
স্বীবিদ্যালয়ে তাঁহার কোন বিধান মাই, ইহাতে থে ক্ষতি 
হইতেছে তাহা অকথ্য; তাহার উপর বছসংখ্যক পরিচিত 
অপরিচিত সমাগত স্ত্রীপুরুষের মধ্যস্থলে আসিয়৷ বিলাতী ক্ষুর- 
ওয়াল! জুতার থুটখুটে পদক্ষেপে নৃত্য করিতে উপদেশ দিথ| 
ছোট ছোট বালিকাদিগকে প্রধম হইতে হ্রীহীন করিয়। তোল! 
কতদূর সঙ্গত ভাহা! বিবেচক ব্যক্কিমাত্রেই বিবেচনা! করিতে 
পারিবেন। বাঁলকার। আশৈশব এইরূপ শিক্ষা পাইতে থাকিলে 
ভবিষ্যতে তাহার্দের গাহৃস্থ্যভীবের প্রত্তি কতট! আস্থ। রাখা 
যাইতে পারে, তাহা বল! বড়ই কঠিন। 


দ্বিতীয় বংসরেও কতকগুলি সঙ্গীত হইয়াছিল। তগ্ম্ধে 
জামি প্রথম গানটা উদ্ধত করিতেছি,_ 


হের শিয়রে শোভারাশি 
চল উধাও উঠে ভাসি 
নব হরষে পরকাশি ॥ 


অন্তর উঠে গুঞ্জরি, 
সুন্দর রসে মুগ্তীরিঃ 
অন্বরে চল সম্তরি' 
অন্ধ আয়াস নাশি॥ 


জাগ্রত ভুবন গর্বিত স্বপন 
উন্মাদ পবন ঝম্পন 

আঙ্জি আরাধনা বিচিত্র সাধন! 
অখিল চেতন1-কম্পন। 
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ঝবঙ্কারি মহাসঙ্গীতে 

ঘব্ঘরি রথ ভঙ্গিতে 

টঙ্কারি ছুটি লঙ্ঘিতে 

অমর পুরবাসী ॥ 

এই গানের ভিতরে ভাব অপেক্ষা কতকগুলি অক্ষরেরই সংঃ 
যোজনা দৃষ্ট হয়। আর যেটুকু ভাব আছে, তাহাও রমণী- 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী । এরপ ম্পর্ধাস্চক গাঁন গাহিতে 
বোধ হয় আমরাই সম্কুচিত হই, কিন্তু বিটনকলেজের ছাত্রী- 
দিগের কোমল মুখ হইতে অনায়াসেই তাহা বাহির হইল! 
শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকটে এই গান থে রমণীপ্রকৃতির সহিত কিছু- 
মাত্র বিসদৃশ লাগে নাই তাহ! কিছু আশ্চর্য্য নহে,কারণ তাহারা 
এরূপ স্পদ্ধাস্ক আত্মাভিমানের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া তবে 
শিক্ষযিত্রীপদে নিধুভ্ত হইয়াছেন, এবং অনেকট! অভ্যাসবশত 
ছাত্রীদিগকেও মেইভানে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। আমরা 
বারম্বার বলিতেছি যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোন দোষ 
নাই, শিক্ষা প্রণালীর দোষেই এরূপ কুশিক্ষা। ঘটিবেই-_-শিক্ষা- 
প্রণালীর পরিবর্তন না করিলে, শিক্ষাপ্রণালীকে মাতৃত্ববিকাশের 
উপযুক্ত না করিলে আর ছাত্রীদিগের রক্ষা নাই। আমর! 
বিশেষভাবে অবগত আছি যে এইরূপ কুশিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও 
সময়ে সময়ে ছাত্রীদিগের রমণীপ্রক্কতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা 
হয় এবং ইহ অল্প সুখের বিষয় নহে। সকলে জানেন যে 
বিটনকলেজের সহিত একট ছাত্রীনিবাস সংলগ্ন আছে। তথায় 
নির্দি্ই সময়ের জন্ত এক একটী বয়স্কা ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীদের 
অন্থমতানুসারে অন্তান্ অনব্যস্ক! ছাত্রীদিগের তত্বাবধানের ভার 
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প্রাপ্ত হয়েন এবং মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিত হুইয়া রন্ধনাদি 
করেন। এই বিষয়টা পারিতোধিক বিতরণস্থলে উল্লিখিত 
হয় নাই, কারণ ইহা! অতি ছোট (1) কথা। 

প্রতিদ্শ্বিতামূলর মাতৃত্বগ্রতিকূল এই শিক্ষাপ্রণালী থে 
কেবল দেশীয় স্ত্রীবিদ্যালয়েই চলিতেছে তাহ! নহে; লোরেট! 
হাউস প্রভৃতি ইউরোপীয় রমণীপরিচালিত স্ত্রীবিদ্রালয়েও ইছাই 
প্রচলিত দৃষ্ট হয়। কিন্ত শেষোক্ত বিদ্যালয়সমূছে হৃদয়ের 
উন্নতিবিধায়ক বিদ্যাসমূহের এতদূর চর্চা হয় এবং ইউরোপীয়. 
দিগের গৃহের উপযুক্ত সীবন কার্ধোর এতদূর উচ্চদরের শিক্ষা 
প্রদত্ত হয় যে তাহার ফলে গ্রাচলিত শিক্ষা প্রণালীর কুফল 
আংশিক কাটিয়া! য়ায়। তথাপি মোটের উপর এই শিক্ষা 
প্রণালীর ফল সর্বত্রই সমান। ইহার ফলে আমরা দেখি যে 
অধিকাংশ ছাত্রীই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন লইয়! সংসারের কর্ধ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না এবং ইহারই কারণে তাহারা 
নিজেও ষথেষ্ট বিপদ ও অনুতাপ সহা করে, তওসন্থে তাহা্িগের 
আত্মীয়স্বজনেরাও দ্ুঃখকষ্ট পান। এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে 
আমাদের দেশে পাশ” রোগ নামক একটী দুঃসাধ্য রোগ 
বিলাত হইতে আমদানী হইয়া] দেশের বল ও তেজের মুলে 
কুঠারাঘাত করিতেছে । এই পপাশ” রোগের অত্যাচারে ছাত্রী- 
দিগের দেহমন জীর্ণশীণ হইয়! যাইতেছে, তবুও পিতামাতার! 
যে ইহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য । 
তাছাদেরও যে ইহাতে সম্পূর্ণ দোষ তাহ! বলিতে পারি না। 
, যেমন পৃথিবীতে ইনফ্রুয়েঞা, ডেস্ক গ্রতৃতি রোগ সকল কালবুশে 
তাসে এবং কেহই সহজে তাহাদের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে 
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না, সেইরূপ বর্তমানকালে এই পাশরোগ আপিয়াছে- ধর্মের 
বল, মনের দূঢ়ত। না থাকিলে ইহার হাত এড়ায় কাহার সাধ্য । 
কিন্তু আর ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; অনিষ্ট যাহ! 
হইবার তাহা হইয়। গিয়াছে, এখন ধর্মসহায় হইয়া, খধিবাক্য 
অন্গসরণ করিয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে। 
আমর! বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে বিদ্যালয়ে 
শিক্ষিত। রমণীগণের অধিকাংশই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে 
পাঁরে না! তাঁহার কারণ, তাহার পরীক্ষার জন্ত বহুক্ষণ 
প্রিয়! পুঁকিয়। অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়েন এবং প্রচলিত 
সামাজিক [নয়মের বিরুদ্ধ, সুতরাং উপহাসের কারণ ভাবিয়! 
কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না। আমর! 
ভাবিতাঁম যে কেবল আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীবিদ্যালয়েরই বুঝি 
এই ফল ফলিয়াছে। এখন দেখিতেছি তাহা! নহে, প্রতিদ্বন্বিতা- 
মুলক স্ত্রীশিক্ষার ইহাই সার্বভৌমিক ফল। হার্বাট স্পেন্দর 
তাহার “শিক্ষা” পুস্তকে পাশ্চাত্য ভ্রীবিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষা 
প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া! তাহার ফল বলিতেছেন দছুর্বলতা, 
পাব, স্কৃর্তির অভ্ভাব এবং সাধারণত অস্থাস্থ্”। কেবল 
ইহাই নহে, তিনি আরও বলেন যে বৎসর ছুই বিদ্যালয়ে 
থাকিলেই এই শুন্দর শিক্ষা প্রণালীর পেষণয্ত্রে পড়িয়া! শতকর! 
একশতব্জন কুক হইয়। পড়ে, ইহ! প্রত্যক্ষ দেখ! গিয়াছে। * 
শিক্ষিতাগণ যেন নিশ্চিন্ত না! থাকেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থার 
লে তীহাদের যাহ! কিছু রোগ হইবে, তাহা উত্তরাধিকারস্থত্রে 
ভাহাদের সন্তানগণের উপর নামিবে না। হার্বাট স্পন্সর 
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একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। ন্পেন্সর 
আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে পুত্রের এই পেষণযস্ত্রে যত ন! 
কষ্ট পায়, কন্াদ্িগের ততোধিক কষ্ট পাওয়া! সম্ভব। * এই 
সকল দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সত্তেও ষদি পুত্রকন্তাগণ প্রতিতবন্দিতা" 
ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে কুষ্টিত না হয় এবং পিতামাতা যদ্ধি 
মোহবশত লেই পেষণস্ত্র নি্পিষ্ট হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা 
বলিয়া মনে করেন, তবে আর আশ! কোথায়? শীম্ই এক 
ভয়ানক সর্বনাশ আসিয়া পাছে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া 
ফেলে, সর্বদাই এই আশঙ্কা হয়। ষে শিক্ষার বলে মানুষকে 
দেবতা করে, সেই শিক্ষার ফলে রোঁগ-আনয়ন হুইতেই পারে 
না। শিক্ষার উদ্দেশ্ত যে মানবজীবনের পুর্ণতাঁসাধনের ভ্রন্য 
্রস্তত হওয়া, হার্বাট স্পেন্সর এই কথ! ঠিকই বলিয়াছেন। + 
এই ছুলভ মন্ষাজন্ম লাভের উদ্দেস্ট স্বতিশক্তির ভারবাহী জন্ত 
অথব1 এক থানি অভিধান মাত্র হওয়া নহে। তোমার খুব স্বৃতি- 
শক্তি রহিল, অনেক বিষয় তোমার কণ্ঠস্থ রছিল,তাহাতে তোমার 
নিজেরই এমন বিশেষ এল গেল কি, আর জগতেরই 
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তাহাতে এল গেল কি? তুমি যদি নিজেও শিক্ষাদদোষে রুগ্ন” 
শরীর লইয়। সুখে জীবন যাপন করিতে পাবিলে না এবং অপরে- 
রও সুখে জীবনযাপন করিবার সহায় হইতে পারিলে না, তবে 
তোমার এ মনুষাজন্ম লাভ করিয়! ফলকি এবং শিক্ষার সফল্যই 
বাহইল কোথায়? হার্বাট স্পেন্সরের মতে যতদুর বুঝ! যার, 
নিজের সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা এবং অপরের তদ্বিষয়ে 
সহায় হওয়া, এই ছুইটাই জীবনের পৃর্ণতাঁসাধনের প্রধান উপা- 
দান, এবং আমরাও তাহার কথায় সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সা 
দিতেছি। অবশ "ম্ুখ* কথাটী সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যব্ত হয় নাই। 
স্পেন্সর *[720010659* কথাটী বাবহাঁর করিয়াছেন; * আমা- 
দের বোধ হয়, ইহার প্রতিশবে উপনিষদের ভাষায় “আনন্দ” 
শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গত হয়। স্ত্রীলোকের মাতৃত্বেই জীবনের 
পূর্ণতাসাধন হয়__ইহারই মধ্যে তাহাদের নিজের আনন্দে 
জীবনযাত্রা! নির্বাহ করা ও তদ্বিযয়ে অপরের সহায় হওয়া, 
এই উভম্বই অন্তভূ্ত রহিয়্াছে। কিন্তু এই আনন্দের মূল 
কৌথায়, এই প্রশ্রের উত্তর আমরা স্পেন্সরের নিকট প্রাপ্ত 
হই না। উপনিষদদের নিকটে আমরা এই মহান প্রশ্নের সম্যক 
উত্তর অতি ম্পষ্টভাষায় প্রাপ্ত হই-উপনিষদ বজ্রনির্ধোষে 
বলিতেছেন-_আনন্দং বৈ ব্রহ্ম, ব্রদ্ধই আনন্দস্বরূপ। আনন্দকে 
মূলভিত্বি করিয়া! জীবনযাপন করিতে গেলে দেখিতে পাই যে 
মূলে ব্রহ্কেই ভিত্তি করিয়া! জীবনযাত্রা! নির্ধাহ করা কর্তব্য । 
তবেই এই সিদ্ধান্তে আমর! উপনীত হুইতেছি ষে জীবনের 
পূর্ণতামাধন অথবা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্তসাধন করিতে ইচ্ছা! 
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করিলে ব্রন্মবিদ্যালাভের চেষ্টা কর! কর্তব্য, কারণ প্রন্মবিদ্যায় 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে ব্রক্মকে জীবনের কেন্ত্ররূপে অবলম্বন করা 
যায় না। রমণীর মাতৃত্বেরও উপাদান আনন্দ, স্থৃতরাং তাহারও 
অবলম্বনভূমি এই "আনন্দং বৈ ব্রহ্ম ।” সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, কিন্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই শিক্ষার প্রক্কত উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত ব্রন্ধবিদ্যালাভ। ত্র্মবিদ্যালাভে ব্রহ্গকে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়। সংসারে বিচরণ করিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব 
স্বভাবতই পরিস্কট হইবে। সকল বিদ্যাই যে দেই প্রজ্ঞানঘন 
আনন্দময় ব্রন্মেরই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছে, খধির1 তাহা 
বুঝিয়া বলিলেন যে ক্ত্র্গবিদ্য সর্কবিদ্যা প্রতিষ্ঠা” এবং কিন্ত্রী 
কি পুরুষ সকলকেই নির্বিশেষে ক্রহ্চর্য্যের বলে বলীয়ান ও 
পরিশুদ্ধ থাকিয়া তাহা'রই পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়া- 
ছেন। আমরাও বলি যে, খ্বষিপ্রদপিত এই বিশুদ্ধ পথে চলিলে 
পুরুষের পিতৃত্ব ও বমণীর মাতৃত্ব পরিস্ক,ট হইয়া উঠিবে। 
মঙ্গলময় তগবানের নিকট প্রান করি, আবার ভারতে সেই 
পুরাতন ত্রহ্গচর্যের যুগ ফিরিয়া আসুক । 

বর্তমান স্ত্ীশিক্ষাসপ্বন্ধে ইংলগ্ডের অন্যতম জ্ঞানীত্রেষ্ঠ রস- 
কিনের উক্কি উদ্ধৃত করিয়া! আমরা এই অংশের উপসংহার 
করিব-__তিনি অনেকটা আধ্যভাবের প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন। 
হার্বাট ম্পেন্সর প্রভৃতি মহাক্মাগণ পাশ্চাত্য প্রথানুসারে দাষ্টত্তিক 
বা বৈজ্ঞানিক (177000650 01901076120 7066000) প্রণালী 
অনুসরণ করিয়া মূলত যেরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, 
ধর্মপ্রবগ রদকিন আরব্য প্রথান্ুনারে আত্ম প্রত্যয়ের উপর নির্ভর 
করিয়। অবরোহ প্রণালী (1)90996:9 7090)9] ) অনুসরণ 


বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা | ১৭৩ 


করিয়া সেই একই শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ভাষায়। তিনি হৃদয়ের সরল তাষায় বলিয়াছেন যে 
“যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীলোকের! পুরুষের কর্ম বুঝিয়া সাহাষ্য 
করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়! কর্তব্য । 
কিন্ত এই শিক্ষাও আবার হৃদয়ের কোমলভাষায় অতি কোমল- 
ভাৰে দিতে হইবে। * * * নানা শান্ত্রের অভিধান হইবার 
অপেক্ষা যাহাতে ভ্ত্রীলোকেরা সাময়িক ছুঃখবিপদের সহিত 
সহানুভূতি করিবার শিক্ষা পায় এবং জগদীস্বরের বিশ্বলগতের 
নিকট “ই পৃথিবীর অকিঞ্চিংকরত্ব যাহাতে উপলব্ধি করিয়! 
জগতের অধিবাসীমাত্রেরই উপর গ্রীতি সমভাবে বিস্তৃত করিতে 
পারে,_-যাহাঁতে মকলেরই ছংখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট: 
অন্তরের সহিভ প্রার্থনা করিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
শিক্ষাই স্ত্রীলোকের উপাদেয় |” * 


, ইতি ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আরধ্যরমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনত৷ প্রবন্ধে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক 
চতুর্দশ আলোচন! সমাপ্ত। 


সপ 
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পঞ্চদশ আলোচনা_ গৃহঅনুষ্ঠানে সত্ীস্বাধীনত| ৷ 


স্ত্রীবিদ্যালয়ে অথব! গৃহে পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিয়! 
যেবস্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত দেখিতেছি, তাহারই, ব্ষিয়ে দ্বিতীয় 
বিভাগে বিস্তারিত ভাবে বলিয়৷ আমিয়াছি। কিন্তু গার্স্থয 
আচার ব্যবহারে যে স্ত্রীশিক্ষা! হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে 
এ পর্য্যন্ত কিছুই বল! হয় নাই। গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার 
স্ত্রীলোকের একটী বিশেষ শিক্ষাস্থল, কারণ তাহার অনুষ্ঠানা- 
দিতে প্রধানত ভ্ত্রীলোকেরই সহায়তা আবশ্তক। গার্বস্থা 
আচার ব্যবহারকে একপ্রকার বংশানগত স্ত্রীবিদ্য।লয় বলিলেও 
বলা যায়। দৃান্তদ্বারা একটুখানি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 
আচার ব্যবহারের মধ্যে বিবাহাদি গৃহৃঅন্ুষ্ঠান সমূহই শ্রেষ্ট- 
গ্দ অধিকার করিয়াছে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের একটা 
বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বক্তব্য বিষয় বিশদ হইবে । আমা- 
দিগের বিবাহের পর যখন নবাগত বধূ স্বামীগৃহে গৃহীত 
হয়েন, তখন বধূর ক্রোড়ে সেই গৃহের কোন শিশুপুত্র 
ক্ষণকাবের জন্ত রক্ষিত হইবার একটী প্রথা আছে। এই প্রথা 
গ্রোভিল গৃহ্স্ত্রে মৃূলবিবাহ অনুষ্ঠানের অস্ত্ত হইলেও 
বর্তমানে জ্রীআচারের অংশমাত্রে পরিণত হইয়াছে । যাহাই 
হউক, এই প্রথার মধ্যে কেমন নুমিষ্ট গার্স্থ্যভাবের শিক্ষা 
দেওয়া! হইতেছে--ইহার মধ্যে ফেমন একটা স্ুকোমলভাৰ 
বিদ্যমান থাকিয়৷ আমাদের নবাগত বধুগণকে ম্বামীগৃছের শিশু+ 
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মত্তান গ্রভৃতির জন্য শ্বীয় ন্নেহউত্দ সকল উৎসারিত করিতে 
শিক্ষা দেয়। আমাদের অনুষ্ঠান সমূহের এইরূপ কোমলভাব- 
পূর্ণ আচার ব্যবহার সকল কত পুরাকাল হইতে চলিয়! 
আসিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে কোমলতায় কেমন সিক্ত করিয়! 
রাখিয়াছে। 

বর্তমানে, প্রচলিত স্বদেশীয় আচার ব্যবহার আলোচনা 
করিতে গিয়া প্রথমেই ছুই বিরোধী সম্প্রদায় চক্ষের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়_এক সম্প্রদায় স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, ইহার! 
সমস্ত গার্স্্য ব্যাপারে অল্লাধিক পরিমাণে বিলাতের নৃতন 
আমদানী স্ত্রীস্বাধীনত। প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন) দ্বিতীয় 
সম্প্রদায় স্ত্রীস্বাধীনতার বিল্পোধী, ইচ্থীরা গতানুগতিক ভাবে 
আমাদের গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপে, আচার ব্যবহারে যে মুসলমানী 
জেনান! প্রথ! চলিয়া আসিতেছে, তাহাই রক্ষা করিতে চাহেন, 
সামান্ত পরিবর্তনের নামে থড়ীহস্ত, কিন্ত কালের নিয়তিক্রমে 
পরিবর্তন ঘটিতেছেই, তাহার! সে পরিবর্তন প্রত্তিক্ুদ্ধ করিতে 
পািতেছেন না। উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত ধারণায় চলিয়! দেশেখ 
ঘে অনিষ্টসাঁধন করিতেছেন, তাহা বল! বাহুল্য । উভয় সম্প্র- 
দায়েরই অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব 
বিবেচনায় এই বিষয়ের আলোচনায় হন্তক্ষেপে করিতেছি। 
ব্রহ্মকে এবং তদবলম্বিত মাতৃত্বকে কেন্ত্রস্থলে রাখিয়া আমর! 
মুদলমানদিগের নিকটে ধার লওয়া! জেলানাপ্রথাকেও অস্তয়ের 
সহিত ত্বণা করি, এবং বিলাঁতের জঞ্জাল হইতে সমানীত 
স্বাবীন্তা নামীয় স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্যবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া 
ততোধিক.দশক্কিত হইতেছি। আমর! শাস্ত্রে রমণীর অবরোধ 
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প্রথা বিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া! আসিয়াছি যে খষিরা উভয়ের 
মধ্যে কেমন স্থন্দর সামগ্রস্ত বিধান করিয়া লইয়াছিলেন এবং 
সকলকে সেই খধিপ্রদিত মামগ্রস্তেরই পথে বিচরণ করিতে 
পরামর্শ দিতেছি। 

মুনলমানী জেনানা অথবা কঠোর অব্রাধপ্রথার ফলে 
সমাজৈর যেরূপ নির্জীব অবস্থ। আসিতে পারে, “তাহা সকলেই 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু আমরা ইছ1| বলিতে পারি যে, 
যে হিন্দুপ্াতি পত্বীর নাম সহধর্মিনী ও স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী দিয়" 
ছেন এবং যে হিন্দুজাতি শাস্তগ্রস্থে ও আচার ব্যবহারে 
সত্রীলোককে 'মাতৃচক্ষে দেখিতে আটশশব শিক্ষা পাইয়া থাকেন, 
তাহাদিগের পক্ষে স্রীজাতিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরীর মধ্যে অস্্ধ্য- 
ম্পন্তরূপ করিয়! রাখিয়। অজ্ঞানের অন্ধকুপে নিমগ্ন রাখ। কর্তবা 
নহে। যখন রাক্গপুত বীররমণীগণ ভ্রাতা, স্বামী ও পু্রগণকে 
অতুল উৎলাহে উৎসাহিত করিয়! স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রেরণ করিতে কুষ্টিত হুইতেন না, যখন বীর রাজপুত ও 
ক্ষা্িয়গণ যুদ্ধে কদাচিৎ পৃষ্ট প্রদর্শন করিলেও শ্বীয় সহধর্মিণীর 
নিকট মুখপ্রদর্শন করিতে নিতান্তই সঙ্কোচবোধ করিতেন এবং 
যখন এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনের তীব্র ফন্ত্রণার উপরে রাজপুতরমণী আপ- 
নার স্বামীকে ও বলিতে পারিয়াছিলেন "আমার স্বামী কখনও 
য্্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, আমার স্বামী নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন,” ঘেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাঁলেও 
হিন্দুরমণী মুসলমানী জেনানা প্রথার পেষণ যন্ত্রের নিয়ে সম্পূর্ণ 
পতিত হয়েন নাই এবং তখনও হিন্দুভারন্ের শরীরের বল ও 
মনের বীরত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আর সেই পুরাতন বৈদিক 
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কালে যে স্ত্রীজাতির কিরূপ স্বাধীনত। ছিল, পূর্ব্বে যথাস্থানে 
তাহা সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে; আমর! দেখিয়াছি যে ধর্দকাধ্যের 
উদ্দেস্তে স্ত্রীজাতির বিশেষ স্বাধীনতা ছিল এবং আবশ্তক হইলে 
বৈদিক রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে রখারোহণে উপস্থিত হইয়া! শক্রপক্ষকে 
বিব্বস্ত করিতে পরান্ধুখ হইতেন ন1__গচধিরাও তজ্ন্য কিছুমাত্র 
অপ্রশংসা করেন নাই বরঞ্চ প্রশংসাই করিয়াছেন। অন্গু- 
সন্ধানে যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় ঘে মুসলমান 
প্রভাবের পূর্বে ভারতে জেনানা নামক অপরূপ পদার্থের 
সৃষ্টি হয় নাই। এইখানে প্মারণ কর! কর্তব্য যে খুঁদলমানী 
জেনানা ব| কঠোর অবরোধ প্রথা এবং শাস্ত্রীয় অবরোধ প্রথা 
অথব। বৈদিক স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ 
বিদ্যমান। 

অপরদিকে বিলাতের আমদানী নৃতন স্ত্ীস্বাধীনতার বয়ঃ- 
কাল অনধিক চল্লিশ বৎসর মাত্র। সিবিল সখিস পরীক্ষায় 
ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে সর্ব প্রথম উত্তীর্ণ পুজ্যপাদ শ্রযুক্ত 
সত্যেনত্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ খৃষ্টাকের শেষভাগে কলিকাত্তীয় 
প্রত্যাগত হইয়৷ যখন স্বীয় সহধূর্ণিনীকে স্বীয় কর্মক্ষেত্র বোস্বাই 
অঞ্চলে লইয়! গেলেন, সেই সময় হইতেই বলিতে গেলে বর্তমান 
স্ত্ীস্বাধীনতার কুত্রপাত হইল। সেই সমন্নে কপিকাতা ও 
বোস্বাই রেলপথের ছারা সংযুক্ত হয় নাই, সুতরাং তাহাকে 
সপত্বীক ষ্টিমারে সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে হুইয়াছিল। তিনি 
তাহার পিতৃদেবের নিকট পত্বীকে প্রকাশ্তভাবে প্রিমারে লইয়া 
যাইবার প্রস্তাবে সম্মতি না পাইয়া “ঘেরাটোপ” বিশিষ্ট পাঁকীতে 
€প্ররণ করিতে বাধ্য হইগ্লাছিলেন। কিছুকাল পরে সত্যেন্তরনাথ 
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কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া লাঁটসাঁহেবের বাটীতে নিমস্ত্রিত 
হইয়া সন্ত্রীক গমন করেন-এই সময় হইতেই প্ররুতপক্ষে 
স্বাধীনতার ধুয়া চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়! পড়িল ।* ইহার প্রভাব 
ব্রাক্মদিগের উপ্রর সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হুইয়াছে-_-রলিতে 
সঙ্কোচ হয়, কতকম্থলে অযথ! প্রভাবও দৃষ্ট হুয়। ভক্তিভাব্বন 
গরলোকগত রাজনারারণ রস্থ মহোদয় একবার, ঢাক অঞ্চলে 
এক ব্রাঙ্গের গৃহে অতিথি হুইয়াছিলেন। আহারাদির পর 
উক্ত ত্রাক্গমহাশ্য় তাহার পত্ীকে রাজনারায়ণ বাবুর নিকটে 
পরিচিত করিয়া দিবার মানম করিয়! বসিলেন। কিন্তু তাহার 
স্ত্রী তখনও অবরোধ প্রথা'জনিত লজ্জা বিসর্জন দিয়া কিছুতেই 
অপর ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইতে পারিতেছিলেন না। 
একদিকে স্ত্রীর ঘম্পূর্ণ অনিচ্ছা, অপরদিকে স্ত্রীর অবরোধ ও 
তদান্ুসঙ্গিক লজ্জা ভাঙ্গিতে স্বামীর নূতন উৎসাহ, এইকব্ূপে 
ক্রমে স্বামীন্ত্রীতে মহাঘ্ন্্ লাগিয়া গেল এবং একটা মহাকলরব 
রাজনারায়ণ বাবুর কর্ণে পৌছিল। তখন এই প্রকার বল- 
প্রঞ্ধাশে ঘে অবরোধ প্রকৃত ভাঙ্গা যায় না এবং ইহাতে যে 
বিশেষ কুফল হইবারই সম্ভাবনা, এইরূপ নান উপদেশের দ্বার! 
রাজনারায়ণ বাবু তাহার উৎসাহী ব্রাক্ষবন্ধুকে তদ্ধিষয়ে নিরস্ত 
করিতে সমর্থ হয়েন। আর একটা দৃষ্টাস্ত দিই। এই স্ত্রী- 
স্বাধীনতার ধুয়্ার ফলে প্রস্তাব হইল যে ব্রাহ্মদমাজে স্ত্রীলোকের 
জন্যও সদ্ধিষয়ক বক্তৃতাদি শুনিবার স্থান রাখা কর্তব্য। আদি 
ব্রাঙ্মঘমাজ গৃহের পশ্চান্তাগে কতক স্থান পর্দা প্রভৃতি দ্বারা 
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আবৃত করিয়। ভ্রীলোকের 'জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইল। 
কিন্ত কেশববাঁবু আদি ব্রাহ্গলমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর 
তাহার দলস্থ কতকগুলি ব্রাহ্ম সমাজগৃে স্ত্রীলোকের প্রকান্ড 
স্থান করিয়! দিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহা ভাল কি মন্দ, 
তাহা এখানে আলোচনা! করিতে চাহি না, ইছ! যে ব্রাহ্মলমাজে 
গৃহবিচ্ছেত্বের অন্ততম কারণ ভুইয়া! উঠিয়াছিল তাহাই বলিতে 
চাহি। 

বর্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার ফলের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে 
গৃহাঅনুষ্ঠান, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম এবং অন্তান্ত 
সাংসারিক কার্য এই চারিটী বিষয়ে স্ত্ীস্বাধীনতার প্রভাব 
আলোচনা করিতে হইবে। গৃহঅনুষ্ঠান, ধর্থপ্রভৃতি পরম্পর 
এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক স্থলেই ইহাদ্দিগকে পৃথকভাবে গ্রহণ 
করিবার পরিবর্তে একত্র আলোচন! করিতে .হইবে। আমর! 
গৃহথঅন্ুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিব বটে, ,কিন্ত আলোচনাস্থলে 
খন যেভাবে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তাহাই আমাঁ- 
দিগের গ্রহণ করিতে হুইবে, তাহাই ঘআমাদিগ্নের আলৌচা 
বিষয় হইবে । 

হিন্দুর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান গর্ভাধান; এই অনুষ্ঠান অনেকে 
অঙ্গীল বলিয়া মনে করেন আমি তাহা! মনে করি না। এই 
অনুষ্ঠান বালকের অন্ুষ্ঠের নহে এবং ইহার বিবরণ বালকের 
পাঠা নহে স্বীকার করি। কিন্তু যেবয়সে৪ অবস্থায় শরীরতত্ব 
প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পড়ান যায় এবং অভিজ্ঞানশকুস্তল প্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠ করিলে দূষণীয় বিবেচিত্ত হয় না, সেই বয়স ও অবস্থায় 
যে ইহা অনুষ্ঠেয় তাঁহ! বল! বাহুল্য এবং তখন ইহার বিবরণ 
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পাঠ করিলেও দোষের বলিয়া ধর যাইতে পারে না। তন্ত্র 
ঘেমন পাক মাতাল ও বদমায়েসদিগের জুমতি ক্রমে ক্রমে 
ফিরাইয়! আনিবার জন্য ঘতটুকু মদ্যে বুদ্ধি বিচলিত হয় না 
ততটুকু মদ্যের ব্যবস্থা এবং শক্তিসাধনায় পরস্ত্ীকে স্পর্শ বিন 
ও কামুকতাবে চিন্তা বিন! সাধনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হুটয়াছে, 
(সেইরূপ মৈথুনধর্ী জীৰের কাঁমভাৰ দমনের ন্তস্ঠাইু গর্ভাধান 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ধলিয়! বিবেচনা হম্ম। সম্তাঁন জন্মগ্রহণের 
পূর্বাবধি সীমৃস্তোন্নয়ন পধ্যস্ত অনুষ্ঠান সকল আলোচন। 
করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এই সকল অনুষ্ঠান পিতা- 
মাতাকে কি প্রকার ধীরে ধীরে ধর্মের পথে লইয়া ষাইতে 
পারে, ত্াছাদের হৃদয় কি প্রকার উচ্চভাবে পুর্ণ করিতে 
পারে। বর্তমানে প্রচলিত প্রণালীমত পুরোহিতদিগের সঙ্গে 
দসাপের মন্ত্রের”: স্তা় অবোধগম্যন্ধপে মন্ত্রগুলি আশুড়াইবার 
পরিবর্তে যদি পিতামাতা মন্ত্রগুলির অর্থ হৃদগত করিয়া পাঠ 
করেন, তবেই বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা । সীমস্তোন্নয়নের একটা 
মন্ত্র প্রার্থনা কর! হয় যে “আমাদিগকে সহত্পোষী পুত্র প্রদান্ন 
কর। কেন?- প্রার্থনার উপযুক্ত অন্তান্ত অনেক বিষয় ছিল, 
কিন্তু সত্শ্রপোষী পুজের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন কি? একটু 
অন্থধাবন করিলেই বুঝা যাইবে. যে এই প্রকার মন্ত্র পিতা- 
মাতাকেও দানশীল ও পরছঃখে সহাসুভৃতিবিশিষ্ট হইতে কেমন 
সহজে শিক্ষা দিতেছে। অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে এখানে 
উদ্ধৃত হইতে পারে না, কিন্ত জ্ঞানবান্‌ পাঠকমীত্রেই দেখিবেন 
যে এই অনুষ্টানগুলিতে কেমন একটা কোমলভাঁব, ধর্খের 
কেমন একটা শাস্তভাব ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং ভাহ। অন্ষ্ঠাত। 
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পিভামাতার হৃদয়কেও যে সহজে সিক্ত করিতে পারে তাহ! 
অনায়াসেই বুঝা যায়। ধর্মে যাহাদের আহার বিহার, ধর্দে 
ষাহাদের স্বপ্রজাগরণ, সেই হিন্দুজাতির অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি 
পন্ন করিয়া আত্মীভিমান পরিতৃপ্তির জন্য উদ্যুক্ত নহি ) যাহাতে 
আত্মমর্ধ্যাদা ন! ভুলিয়া যাই, পিতৃপুরুষদিগের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম 
রত্বসকল প্রায়. ঠেলিয়া নকল রত্বের সেবায় আত্মহার! হইসা না 
যাই, তাহারই জন্য এই আলোচনায় হস্তক্ষেণ। আমাদিগের 
এই অনুষ্ঠানগুলির সহিত তুলনীয় দুরে থাক্‌ ইহাদ্দিগের সদৃশও 
কোন অনুষ্ঠান পাশ্চাত্যজাতি সমূহে প্রচলিত নাই। : 
সম্ভানপ্রসবের পূর্ব পর্যাস্ত পিতামাতাকে সংযম, উদ্বারতা 
প্রভৃতি শিক্ষ! দেওয়াই পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান গুলির উদ্দেপ্ত দেখ 
যায়। সন্তানপ্রসবের পর আবার জাতকর্্ম অবধি অন্পপ্রাশন 
পর্য্যন্ত সন্তানের শৈশবাবস্থায় অনুষ্ঠেয় সংস্কারগুপিও আলোচিন! 
করিলে দেখ! যায় যে সেই সকলের মধ্যে সম্তানবাৎসল্যের 
গঙ্গাস্রোত কেমন অব্যাহতরূপে প্রবাহিত রহিয়াছে । সন্তাৰ 
জন্মগ্রহণমাত্র পিতা যখন সেই প্রার্থনা করেন পমিত্রাবরুণ 
তোমাকে মেধা দিউন, অগ্নি তোমাকে যেধা দ্বিউন, অশ্বিগথ 
তোমাকে মেধা দ্িউন,” সকলের কথা বলিতে পারি না, কিন্ত 
আমার নিজের হৃদয় সেই আদিকালের খধিদিগের গভীর 
সন্তানবাৎসল্য অনুভব করিয়! স্স্তিত হুইয়৷ পড়ে। পাশ্চাত্য 
দিগের নবজাত সন্তানকে খৃষ্টান করিবার প্রথা (00869018 
0629020 ) কতকট। জাতকর্ম্বের কাছাকাছি য়ায়, কিন্তু তদ্বয- 
তীত তাহাদ্দিগের অন্ধ কোন এ্রকার কৈশোর সংস্কার দেখ] 
যায় না। শিশুর উপরে, পিতামাতার উপরে সংস্কারের প্রড়াৰ 
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বিস্তৃত হইয়! যে স্থফল গ্রসব করে, তাহা এখনও পাশ্চাত্য- 
জাতির সম্পূর্ণ বুদ্ধিগম্য হয় নাই। তাহারা বহিষ্ু্থী বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার ফলে বলিলেন যে সন্তানদ্দিগকে শৈশবকালে ষে 
অবস্থার মধ্যে ফেলিয়! রাখিবে এবং যে শিক্ষা দিবে, তাহাই 
তাহাদিগের অন্তরে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত থাকে । আমা- 
দের খাধিরা অন্থমূ্খী দৃষ্টিবলে সংস্কারতত্ব খুবিতে পারিয়! 
একেবারে সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকে ধর্মশিক্ষার মধ্যে 
নিমগ্ন রাখিবার. ব্যবস্থা করিলেন_সেই স্নান, সুন্দর পটবস্্র 
পরিধান, সেই ধূপধুনার পবিত্র গন্ধ, সেই শুভপবিত্র মন্ত্রে 
স্বরসংযোগে পাঠ, এবং দেই পিতামাতার, আত্মীয়স্বজনের 
আন্তরিক শুভাশীর্ধাদ, এই সকল যে শিশুর মনে কাধ্য করিতে 
থাকে, পাশ্চাত্য রীতিনীতি-পক্ষপাতী কয়জন ব্যক্তি তাহা 
ধীরভাবে বিবেচন! করিতে পারেন অথবা! করেন। 

কৈশোর কাল অতীত হইলে সন্তান বাল্যে পদার্পণ করিয়া 
খন বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিবে, তখন কি হিন্দু পিতামাতা 
তর্গবানের নাম গ্রহণ বিনা তাহা আরম্ভ করিবার অনুমতি 
দিতে পারেন? পিতামাতা অনুমতি দিতে পারেন না, 
এবং আচার্ম্দেব আরম্ত করিতে দিবেন না। আমি পূর্বের 
নিয়মের কথা, খধিপ্রদর্শিত প্রকৃষ্ট পথের কথা বলিতেছি, 
বর্তমানের অর্থলোলুপ পিতামাতা বা আচার্য্য পুরোহিত 
প্রভৃতির কথা বলিতেছি ন1। প্রার্থনা করি যে সেই 
পুরাকাল, খধিদিগের জাগরণকাল, দেবগণের সত্ত্যে আগমন- 
কাল পুনরায় আবিভূর্তি হউক। বাল্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
কর্ম বিদ্যাশিক্ষাত্রতে সম্তান যখন প্রথম বৃত হইবে, তাহার 


১৮৪ আর্্যরমণীর শিক্ষা ও গ্বাধীনতী! | 


পুর্বে যাহাতে তাহার উপনয়ন প্রদ্দান করিয়া, তাহাকে তরঙ্গ 
চধ্যব্রতপালনের গুরুতর দায়িত্ব সংক্ষেপে বুঝাইয়। দিয়! গুরুগৃহে 
প্রেরণ কর! হয় খধির! তাহারই সুন্দর একটা ব্যবস্থা করিলেন। 
শানে রমণীর উচ্চশিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া জাসিয়াছি 
যে পুরাকালে বালকবালিকার নির্বিশেষে উপনয়ন-ব্যবস্থা' ছিল 
এবং বর্তমান তাহার ব্যতিক্রম করিবার কোনই কারণ দেখি 
না। তবে একটা কথ! “এই যে আজকাল পূর্বের শ্তায় গুরু 
পাওয়। ছুলভ, সুতরাং সাধারণত গুরুগৃহবাস বর্তমানে অসম্ভব। 
খধিরা যেমন উপনীতা| ব্রন্ষচারিতী বালিকার গুরুগৃহে বাস 
বিপজ্জনক বলিয়া তৎপরিবর্তে গৃহবাসেরই বিধি দিয়াছেন, 
দেইরূপ বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ত গুরুর অভাবে ব্রক্ষচায়ী 
বালকদিগেরও পক্ষে গৃহবাসই বিধেয় হইতে পারে, কিন্ত 
উপনয়নের আনুষঙ্গিক ভৈক্ষচর্ষ্য প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সকল 
পালন করিলে স্থফলেরই সম্ভাবনা! অধিক। পাশ্চাত্যজাতির 
মধ্যে এই অনুষ্ঠান সদৃশ কোন অনুষ্ঠানই নাই, তাই আমর! 
ইংরাজী পুস্তকাদিতে দেখি যে বিলাতে ছাত্রেরাই বিদ্যালয়ের 
প্রক্কত প্রভু, শিক্ষকেরা তাহাদের সম্পূর্ণ অধীন। তথায় 
ছাত্রের! অনেকস্থলেই শিক্ষকদিগের প্রকৃত অর্ধ্যাদা রক্ষা করে 
না এবং আমাদের দেশেও বিদ্ালয়ের ছাত্রের এই বিষয়ে 
প্হন্থুকরণ” করিতে যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নকালে ইহার অনেক গুলি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
দেখিদ্গাছি যে ছাত্রের! অগ্রীতিভাজন শিক্ষককে পাছুকাপ্রহারের 
ভয়গ্রদর্শন করিতেও কুষ্টিত হয় নাই। নব্যভারতের এইরূপ 
শিক্ষার সহিত উতক্কোপাখ্যান প্রভৃতি সেই পৌরাণিক উপাখ্যান 


গছাঅনুষ্ঠানে স্ত্রীস্বাধীনতা ! ১৮ 


সমূহে উপদিষ্ট শিক্ষার তুলনা করিয়! দেখ, দেখিবে যে আমাদের 
আদর্শ কত উচ্চ-_গুরু যাহ! আদেশ করিবেন, শিষ্য তাহা! 
প্রাণ দিয়াও সম্পন্ন করিবে, ইহাই প্রাচ্য গুরুভক্তির আদর্শ । 
আবার উপনয়নকালে উপনীত ব্যক্তিকে যথাক্রমে মাতা, 
আত্মীয়াগণ, পিতা ও অস্তান্ত আত্মীকস্বজনের নিকটে ভিক্ষা] 
প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে বালকগণের স্ত্রীজাতিকে অল্প 
শ্রেষ্ঠ চক্ষে দৃষ্টি করিবার শিক্ষা! দেওয়া! হইতেছে না। ব্রহ্মচারী 
বালক বালিকা যখন ত্রহ্মচারীদিগের চিরপরিচিত গৈরিক 
বদনে মাতার নিকটে, পিতার নিকটে “ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া 
প্রথম উপস্থিত হয়, সে দৃশ্ত কি মনোহর! হা হতভাগ্য ভারত- 
ভূমি! এমন সুন্দর প্রথানকলও লোকে হেলায় দূরে নিক্ষেপ 
করিতেছে। পূর্বোক্ত অনুষ্টানসমূহ বালকবালিকা লইঙ়া 
সম্পাদিত হয়, সুতরাং এখানে স্ত্রীস্বাধীনত। লইয়া! মারামারি 
হইবার কোনই কথা নাই। পাঁচসাত বৎসরের অবিবাহিতা 
কুয়ারী বালিক। যদ্দি শ্বাধীনভাবে সর্বসাধারণের সমক্ষে 
যাতায়াত করে, তাহাতে কেহই কোন আপত্তি উপস্থিত করিতে 
পারে না । স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী কোন ব্যক্তি স্ত্রীস্বাধীন- 
ভার অভাব বলিয়। এই সকল অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত নহেন; কিন্ত এইরূপ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের প্রশ্রক্ন 
চেওয়া হয় এবং পৌরোহিত্য স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী এইরূপ 
জটিল তর্কপরম্পরার ফলে তাহার! এই সকল পরিত্যাগ করিতে 
উদ্বাক্ত হয়েন। স্ত্রীস্বাধীনতার সহিত এই সকল অনুষ্ঠানের 
বিশেষ সম্পর্ক না থাকিলেও যখন তাহার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণেক্র 
ঘধিকাংশই এই সকল অন্ষ্ঠানও পরিত্যাগ করিতে উদ্যভঃ 


১৮৬ আর্্রমণীর শিক্ষ। ও শ্বাধীনতা। 


তখন তজ্জন্ত ভালমন্দ ফলাফল অন্তত আংশিক পরিমাণে আমা- 
দের ভোগ করিতে হইতেছে, এই কারণে এই সকল অনুষ্ঠানেরও 
বিষয়ে কতক কতক উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বলিতে 
গেলে বিবাহই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান, কারণ 
বিবাহ সম্পন্ন না হুইলে পূর্বোক্ত কোনপ্রকার জন্ষ্ঠানই সাধ্য" 
র্ত হয় না।, এই কারণে বিবাহ সম্পর্কেই স্ত্রীম্বাধীনত! লইয়া 
যত বিবাদ কলহ, মত মতামত এবং ঘত ফলাফল বিচার 
দৃষ্ট হয়। রঃ 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধারমণীর শিক্ষা ও 
শ্বাধীনত! প্রবন্ধে গৃহৃঅনুষ্ঠানে স্ত্রস্বাধীনতা৷ বিষয়ক 
পঞ্চদশ আলোচন!1 সমাপ্ত । 





ষোড়শ আলোচনা-_ বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা । 


উপনয়ন পধ্যস্ত অনুষ্ঠান সকল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের 
অনুষ্ঠান, সার্বভৌমিক অনুষ্ঠান নহে। এই অনুষ্ঠানগুলি 
অন্তান্ত জাতি কর্তৃক গৃহীত হইলেও যে মঙ্গল প্রসব করিত, 
তাহ! বল! বাহুল্য --এই সকল অনুষ্ঠান ঘটনাক্রমে সাম্প্রদায়িক 
হইলেও ইহাদের মূলপগ্রাণ সার্বভৌমিক। কিন্তু বিবাহ, কি 
প্রাচ্যদেশে, কি প্রতীচ্যতূমিতে, সর্বত্রই প্রচলিত; বৈবাহিক 
অনুষ্ঠানের বাহিক আকার প্রকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার 
হইলেও লকল দেশেই বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত অ[ছে। তন্মধ্যে 


বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা | ১৮৭ 
আমাঘের বিবাহে প্রধানত পাশ্চাত্য স্তীস্বাধীনতার অভাব 
এবং পাশ্চাত্য বিবাহে প্রধানত প্রাচ্য অবরোধপ্রথার অভাব 
বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হুয় প্রকৃত হিন্দুবিবাহে 

মের একট! কমনীয় টৈবভাৰ এবং পাশ্চাত্য বিবাহে 
্দমনীয় চাঞ্চল্যের দানবীক্ষ ভাব বিশেষভাবে দেখ! যায়। 
হিন্দুর সকল অনুষ্টানেই এই দৈবতাব পাওয়া খীয়, কিন্ত 
বিবাহেই, ইহার প্রকাশ ও প্রচার সমধিক ঘটে। বিবাহ 
ব্যতীত অন্তান্ত সকল অনুষ্ঠানগুলিই প্রায় বিনা আড়ম্বরে 
সম্পন্ন হয _হসেই, সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিবাহকালের স্তাক্ 
অধিক লোক নিমক্ত্রিত হয় না, সুতরাং সেই সকল অনুষ্ঠানের 
কমনীয় ভাব পরিবারের বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। 
বিবাহোপলক্ষে বহুলোক নিমন্ত্রিত হওয়াতে এই অনুষ্ঠান কালেই 
আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানের কমনীয়ভাঁব সমধিক পরিস্ফট 
হুইয়! পড়ে। নিরপেক্ষভাবে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানটী 
সম্যক আলোচনা করিলে ইহাতে খষিদিগের সৌমামৃষ্তি দর্পণের 
স্তায় প্রত্যক্ষ না করিয়া থাক যায় না। এই অনুষ্ঠানের 
কোন্‌ অংশ পরিত্যাগ পূর্বক কোন্‌ অংশ গ্রহণ করিয়া! এই 
মধুর, কোমল ও শাস্তভাব প্রত্যক্ষ করাইব, তাহ ভাবিয়া! স্থির 
করিতে পারিতেছি ন। যখন বধু ঞবনক্ষত্র দর্শনে বলেন, 
“ও ধ্রবমপি ধ্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসং»7) ১ যখন জামাতা 
বধূকে আশীর্বাদ করেন “ও ঞ্রবা দেযাঃ করবা পৃথিবী গ্রুবং 
বিশ্বমিদং জগৎ । ঞ্রবাসঃ পর্বতাইমে ফ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং ॥*২ 





১ “তুষি ফ্রব। আমিও পতিকুলে ক্র হই। ২ ছ্যলোক গ্রব, পৃথিবী 
পরব, এই বিশ্বজগৎ পরব) এই পর্বত সকল ক, এই স্ত্রী পতিফুলে গ্রব। 


১৮৮ আধ্্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


ঘখন বরবধূ মিণিততভাধে সপ্তপদীগমনে ভগবানের নিকটে 
এক একটা প্রার্থনা সহকারে এক একটী পদক্ষেপ করিয়া সপ্তম 
পদক্ষেপে পরস্পরের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, তখন 
ধর্তমান কালের তীব্র কুটিলতার মধ্যেও কি একবার সেই পুরা 
কালের পউবস্ত্রপরিথিতা৷ সলঙ্জা বধূর মধুর মুখচ্ছবি নয়নসন্মুখে 
উপস্থিত হয়'ন!? এই সপ্তপদীগমন এত মনোহর থে একবার 
পরলোকগত নু প্রসিদ্ধ সার ফিটজ.জেম্স্‌ স্টিফেন (91: চা 
38359 9602790. 73৪১ ) বড়লাটের কৌম্সিলের 'মদন্ত, থাকি- 
বার কালে কোন বিবাহুসভায় উপস্থিত থাকিয়া এক্ট সপ্তপদী- 
গমন দর্শনে মুগ্ধ হুইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি ম্বদেশে ইহার 
প্রচলনের চেষ্টা করিবেন । অবশ্ত শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিয় 
তিনি সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হউন, অথবা ততবিষয়ে কোন 
প্রকার চেষ্ট৷ নাই করুন, তাহা ভিগ্ন কথা; কিন্তু তাহার এই 
ইচ্ছা প্রকাশে ইহা বুবিতেছি যে এই প্রথার সৌনাধর্য তাহার 
স্বদয়ে পৌছিয়াছিল। আমরাও সুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি থে 
শ্বদেশীক্ষ বিদেশীয় যে কেহ ইহা দেখিবেন, তিনিই ইহার 
সৌনর্ষ্য বুদ্ধ হছইবেন। 

অপর দিকে পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করিলে 
তাহার নীরস চূক্তিভাবই প্রথমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। প্রথমেই বরকল্তা বন্ধুবান্ধবের সহিত সভাস্থ হইলেই 
পুরোহিত গম্ভীরভাবে বুঝাইয়। দিবেন যে প্রজাবৃদ্ধি, ভ্রণহত্যা 
নিবারণ ( বীহারা1 1 অথব| পা কথাটী উচ্চারিত হইলে, তীব্র 
সুপ্্পক্ঠে কাতরধ্যনি করিতে করিতে মৃচ্ছা্গিত হুইয়া ফান 
অথব। হইচেন ধরিযস। লওয়। যায়, তাহার। এই কথাটী কেমন 


বিবাহে স্ত্রীন্বাধীনতা । ১৮৯ 


্ষারয়। যে নীরবে গলাধংকরণ করেন, তাহাই আঁশ্চধ্য) 
প্রভৃতির জন্থ বিবাহের স্থানটি এবং তৎপরে একবার সভার 
মভাগণকে, ধিতীয়বার বর ও কন্ঠা উভয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন 
যে তাহাদের বৈধবিবাহছের বিক্ুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি 
আছে কিনা, অর্থাৎ সহজ কথায় জিজ্ঞাসা! করা হইতেছে যে 
বর ও কন্ত। উভ্তয়ে কামজ মোহে মুগ্ধ হইয়। কিংকুর্তবাবিমূড় 
হইয়! বিবাহ করিতেছে কি না। কিন্তু কে এমন মূর্খ আছে 
যে আপত্তি থাকিলেও বিধাঁহ সভায় তাহার উত্থাপন করিবে_- 
বর ও কটা তে! নিশ্চয়ই নে । নিজের দোকানের বিষয় কি 
কোন দোকানদার কখনও মন বলে? আমাদিগের অনুমতি 
গ্রহণ একটু পৃথক্‌ তাবাপন্ন ও বিনয়নভ্্র। যাই হৌক, এই 
প্রকার বক্তৃতার পর বৈবাহিক চুক্তির সুত্রপাত। পুরোহিত 
বরকে প্রিজ্ঞাসা করিবেন “তুমি কি ইহাকে আপনার বিবাহিত 
পত্ীরূপে গ্রহণ করিবে, প্রীতি করিবে, সম্মীনরক্ষা করিবে, 
রোগে ও আরোগ্যে তাহাকে রক্ষা করিবে এবং যাবজ্জীবন 
অন্ঠ স্ত্রীলোক পর্দিতাগ করিয়া ইহাতেই অন্ুরক্ত 
থাকিবে?” * বর এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলে কন্তাকেও 
জিজানা কর! হয় যেতিনিঠিক এ চুক্তিতে স্বীকৃত কি না। 
তবে কন্ঠার পক্ষে অধিক এইটুকু স্বীকার করিতে হয় থে 
তিনি শ্বামীর আজ্ঞাবহ থাঁকিবেন এবং তাহাকে সম্মান করি- 
বেন। কন্তার এইরূপ আজ্ঞাবহ থাকিবার কথা শুনিয়। যেন 
কেহ পাশ্চাত্য বিবাহকে শিরোধাধ্য করিয়। নাবসেন। কন্তা 


* পাশ্চাত্য বিবাহের বিবরণ « [0 73০০] 01 00020507১80 
(189 0৮9০ ০৫ 0008150 1951890 90300). ) হইতে গৃহীত । 
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প্রকার চুক্তিতে বাধ্য থাকিতে অঙ্গীকার করিলে পুরোহিত 
বরকে পুনরায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবেন যে “আমি অমুক 
অমুকী তোমাকে আমার বিবাহিত পত্ধী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি 
এবং অদ্য হইতে সুথে ছঃখে, সম্পদে অভাবে, রোগে নিরাময়ে 
ঈশ্বরের নিয়মানুযারী আমাদিগের জীবিতকাল পর্যযস্ত শ্রীতি 
করিতে ও, পেষণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইভেছি।” পরে 
কন্যাও ত একই প্রকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন--অধিক 
কেবল আজ্ঞাবহ থাকিবার কথা। এই পর্যন্ত বরকন্ার 
প্রতিজ্ঞা-বিনিময় সমান হইল, কাহারও কোন.আপত্তির কারণ 
নাই। কিন্তু ইহার পর বরকে যাহ! বলিতে হয় তাহ! ঘোর 
আপত্তিজনক, কারণ তাহার বিনিময়ে বর কন্যার নিকট হইতে 
কোন সদৃশ প্রতিজ্ঞ প্রাপ্ত হন দা-_বেচারা বর ধেন কিছু 
পফাউ” দিন্তে বাধ্য। বর কন্তার কোমল অঙ্গুলিতে “বৈবাহিক 
অন্থুরীয়ক পরাইয়া দিলে পুরোহিত বরকে বঙাইবেন "এই 
অহুরীয়কের দ্বারা আমি তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার 
শরীরের দ্বারা আমি তোমাকে পৃজ| করি, এবং আমার সমস্ত 
পার্থিব ধনমম্পন্তি তোমাকেই অর্পণ করিতেছি ।” রাজা 
ুম্স্তও এইরূপে শকুন্তলার কোমল অন্ুলিতে অস্ুরীয়ক 
পরাইয়! দির়াছিলেন। তিনিও লোভপ্রদর্শন করিতে ছাড়েন 
নাই যে শকুন্তলা তাহাকে বিবাহ করিলে তাহার অগাধ বিষয়- 
সম্পত্তি করায়ত্ব হইবে ; কেবল তাহাই নহে, শকুন্তলা তাহার 
সপত্বীদিগেরও প্রভু হইবেন--নাধারণতা পূর্বকালের স্ত্রীলো- 
কের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লোভনীয় সামগ্রী ছিল কিনা 
মন্দেহ। 
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পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির বরকত সর্বশেষ প্রতিজ্ঞা হইতে 

আমর! ছুইটী বিষয় প্রাপ্ত হইতেছি--এক, ইহ! বিসৃশ চুক্তি- 

মুলক; দ্বিতীয়, ইহা পার্থিবভারেই পরিপুর্ণ, পাশ্চাত্যের! বিবা* 

হের আদর্শ এখনও ধরিতে পারেন নাই। পূর্বোক্ত বিবরণ 

দ্নেখিয়1 কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন ন1 যে পাশ্চাত্য 

রিবাহপদ্ধতির মৃলপ্রাণ চুক্তি-_নামে মাত্র পুকরোছিত একবার 

বিজ্ঞাদা করেন যে “কে এই কন্তাকে এই বরের সহিত বিবাহে 

যম্প্রধান করিতেছে” এবং পিতা প্রভৃতি আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে 

যে কেহন্উঠিয়] বলেন যে "আ্বামি মশ্প্রদান করিতেছি ।» প্রকৃত 

গক্ষে কন্টার স্বেচ্ছাথীনতায় চুক্তিম্বীকার করাই পাশ্চাত্য 

বিবাহের প্রধান হইতে প্রধানতম অঙ্গ হইয়া পড়িতেছে- 

একটা বন্ধু অথবা উকীল মোক্তারকে দীড় করাইতে পারিলেই 

সম্প্রদানের জগ্ম-ভাঁবিতে হয় না, হিন্দুদিগের ন্যায় বাঁধাবীধি 
নিয়ম নাই যে পিতার ভাবে জোত্ঠত্রাতা ইত্যাদিক্রমে 

ষশ্দ্রদাতা হইবেন। পাশ্চাত্য বিবাহ চুক্তিমূলক বলিয়াই 

পাশ্চাত্য জাতি অর্থদ্বারা সতীত্বের মূল্য নির্দেশ করিতে সক্ষম 

হয়। একটা দরিদ্র রমণীর সতীত্বনাশে অপরাধীর হয়তো! 

ছুইশত-টাকা দণ্ড হইবে, মধ্যবিত্ত রমণীর হইলে ছুই সহত্র 

এবং প্লনবতীর হইলে হয়তো! কুড়ি হাজার টাক দণ্ড হইবে 
কিন্তু হায়! তাহাদের বুঝিতে এখনও বাকী আছে যে সতীত্বের 
পরিমাণ অর্থের দ্বারা হয় না। হিন্দুর কোমল প্রাণে চুক্তির 
এরূপ কঠোর নীরস ব্যবস্থা! সহ্থ হয় না। 

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যবিবাহ সম্পূর্ণই পার্থিবভাবে পরিপুর্ণ-- 
একথ৷ আমি পক্ষপাত সহকারে বলিতেছি না। বরকত সর্ব 
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খেয় প্রতিজ্ঞা যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই একথার যাখার্থা 
হৃদয়ঙ্গম করিবেন। খধিদিগের ব্যবস্থাফলে স্থামীস্ত্রীর এতদূর 
এরতু সাধিত হয় যে তাহার! “ওগে. আমার সমুদয় ধনসম্পত্তি 
ভোমার” এরূপ নীচ ও কঠোক উক্তি স্বামীর সুখ দিয়। বাহির 
রুরা আবশ্তক মনে করেন নাই। এরূপ উক্তির দ্বারা কি 
হুচিত হয় না যে পআমার ধনসম্পত্তি তোমার, কিন্তু আমার 
হৃদয় তোমার নহে--এক কথায় তুমি আমার সহতোগিনী, 
কিন্তু সহধর্মমচারিণী নহ?” পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির আতিপাতি 
সুজিয়। দেখিয়াও আমর! তাহার মধ্যে বিন্দুমাজও লৌম্য- 
ভাবের চিহ্ন দেখিতে পাই রাই। আমাদের গান্ধব্ব বিবাহ 
প্রাশ্চাত্য বিবাহের কতটা অনুরূপ। সুক্ষদর্শী খবিরা এই 
গ্রান্বর্ধ বিবাহকে ধর্্মান্ধমোদিত বিবাহের মধ্যে পরিগণিত 
করিলেও অর্থাৎ ব্যভিচার প্রভৃতি ছুক্কিয়। দ্বারা নিজের সর্বনাশ- 
সাধন অপেক্ষা গান্ধর্্ধ বিবাহ শতগুণে শ্রের বলিয়! স্বীকার 
করিলেও ইহাকে কামজ বিবাহ বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
অতি নিয় পন প্রদান করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের 
উপযুক্ত, প্রত মনুষ্যের উপযুক্ষ ধর্ম্পথে বিচরণ করিতে অভি- 
লাধী, তাহাদিগের পক্ষে এ বিবাছ সর্ধতোভাবে নিষিদ্ধ; 
কিন্ত যে সকল ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াদির স্তায় বিশুদ্ধ ধর্দমপথে সংযত- 
ভাবে সর্বদা চলিতে জক্ষম ও অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগেরই পক্ষে 
গান্ধর্ববিবাহ ধর্্মাহথমোদিত বলিয়! বিধি ক্রিয়া খবির! তাহা 
দিগের রক্ষাসাধনের চেষ্ট1 করিয়াছেন। 

পূর্বেই বণিয়াছি যে স্ত্ীম্বাধীনতাই পাশ্চাত্য বিবাঞ্ছের এবং 
অবরোধপ্রথাই হিন্দুবিবাহের মেরুদণ্ড প্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে। 
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আমাদের কন্যাকে পিতাঃ তদভাঁবে নিয়মানুযায়ী অপর কোন্‌ 
আত্মীয়স্বজন সম্প্রদান না করিলে তাহার বিবাঁছ হওয়া দুর্ঘট 
হয়। সেই কন্তা কেবল পতির পক্ষে নহে, পতিকুলে ঞ্ৰ 
গ্রাকিবে; সহজপোষী সন্তান প্রসব করিবে। পাশ্চাত্য কন্তা 
গ্বনির্বাচিত বরের সহিত পুরোহিতের নিকটে গিয়া এই ভাবে 
বলিলেন “আমি ইহাকে ইহার জীবিতকাল যাবৎ স্বামীরপে চিন্তা 
করিবার মৌথিক চুক্তি করিয়াছি, এখন পাকাপাকি লেখাপড়া! 
করিতে মনস্থ করিয়াছি, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দ্রিন।” 
এই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কন্তাকেই অনেক 
সময়ে প্রতারিত হইয়! ছুবিষহ যন্ত্রণা সহা করিতে হয়। কন্তা 
কামঞবুদ্ধিতে পড়িয়া প্রেচ্ছায় একজনের সহিত বিবাহচুক্তিতে 
আবদ্ধ হইয়! স্বামীর সহিত মধুনিশি (1:0065 1০০) যাপন 
করিতে চলিল। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দোকানে জিনিস 
কিনিতে গেলে অল্পদিনের মধ্যে দেখিতে পায় যে, হয় নে 
সম্পূর্ণই ঠকিয়াঁছে, অথবা সম্পূর্ণ আশার মত জিনিস পায় নাই। 
মধুনিশি পোহাইবার পূর্বেই কন্তাও অনেকস্থলে দেখিতে পাক্ক 
যে, হয় সদ্যপ্রাপ্ত স্বামী একেবারেই মন্দ অথব। সম্পূর্ণ মনের 
মত হয় নাই। তখন কন্তাকে স্ত্রন্নাধীনতার ফলভোগে অন্থু- 
তপ্ত হইতে হয়। এই দোকানদারীতে যে পুরুষেও অনেক 
লময়ে ঠকে না, তাহা নহে--কিন্তু তাহা এখানে বিচার্য্য বিষয় 
নহে। স্ত্রী এইরূপে প্রতারিত হইয়া কথন ব1 বিবাহভঙ্গের প্রার্থনা 
করিয়া আদালতে নালিশ করে এবং অধিকাংশ সময়ে পরস্পরে 
আদালতগ্রাহন কারণের অভাবে পদ্ষম্পরের সম্মতিক্রমে বিচ্ছন্ 
ভাবে অবস্থান করে ও দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্ত পরস্পরেনর 
৯৭ 
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মরণ প্রার্থনা করে। স্বেচ্ছায় স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের জীবনসর্তের 
ঘে চুক্তি লেখাপড়া (রেজেষ্টা) হইয্া যায়, এক, আদালত 
উপযুক্ত কারণ পাইলে, নচেৎ মরণ, সেই চুক্তি ভাঙ্গিয়৷ দিত্রে 
পারে। ভারতের ছুরদৃষ্ট যে কতকগুলি কৃতী সন্তান হঠকারিতা- 
বশত নানা উপায়ে এদেশে পাশ্চাত্য বিবাহ্প্রথার অনুকরণে 
নৃতন বিবাহপ্রথ প্রবস্তিত করাইলেন। এই নূতন প্রগালীতে 
নির্দিষ্ট বয়স অবধি অভিভাবকের মত অপেক্ষা করিতে হুয় বটে। 
কিন্ত ইহাতে সম্প্রধান-ব্যবস্থাও নাই, এবং এই প্রণালীকে 
আইনের উপধোগী যথাসম্ভব নীরস কর! হইয়াছে! এই 
প্রণালীমতে কতকগুলি আদালতগ্রাহ্‌ সাক্ষীর সম্মুথে "তোমাকে 
স্বামী করিলাম" এবং “তোমাকে স্ত্রী লইলাম” এই ছই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল। কোন্‌ প্রাণে, কি কুহকে 
ভুলিয়া! ভারতের কোমলপ্রাণ পুত্রকন্তাগণ পাশ্চাত্যদিগের 
অন্থকরণে এই নীরসতম ধর্শীসম্পর্করহিত বিবাহকে বিবাহ 
বলিয়! গ্রহণ করেন, তাহা! আমি বুঝিতেই পারিতেছি ন!। 
ইহার গরল প্রভাব বুঝিতে পারিয়া অনেকেই পশ্চাৎপদ হইর্তে 
ইচ্ছা করিলেও সেই স্বেচ্ছাক়্ গলগ্রহীকৃত কঠোর পাশ হইতে 
মুক্ত হইবার উপায় পাইতেছেন না । 

পাশ্চাত্য দেশে বর বিবাছের পূর্বাবধি বিবাহ পর্যন্ত 
দোকানদারের ন্যায় কন্ঠার মন ভুলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
বিবাহের পরেই অধিকাংশ স্থলে হ্বমূর্তি পরিগ্রহ করেন । 
তখন কন্তার মন একেবারে ভাঙ্গিয়। যায়--ভান্তিয়া যাইবারই 
কথা। বিবাহের সময় বর শেষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি 
শরীরের দ্বার! কন্ধার পুজা করিবেন এবং স্মস্ত ধনসম্পত্থি 
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তাহার হাস্ত অর্পণ করিবেন, কিন্তু বিবাহের পরেই প্রচলিত 
আইন অনুসারে স্বামী ইচ্ছা করিলে নিজধনের একটী পয়সাও 
স্ত্রীকে না দিতে পারেন; সহ কথায় ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য 
গ্বামী স্ত্রীকে গাছে উঠাইয়া সিঁড়ি কাড়িয়া লইতে পারেন__ 
এ অবস্থায় পাশ্চাত্য স্ত্রীর মন ভাঙ্গিয়৷ যাওয়া! অথবা একেবারে 
বিদ্রোহী হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে 
আমর! ধর্ম ও আইনের সামগ্রস্ত দেখিতে পাই না। হিন্দুর 
ধর্ম ও আইনের সামগ্স্ত আছে বলিয়া ভারতে সামাজিক ও 
পারিব।রিক তীত্র অশান্তির একান্ত অভাব। তবে ধাহারা 
যতটুকু বিলাতী আদর্শে চলিতেছেন, তাহাদের অনেকেরই 
ততটুকু পারিবারিক প্রভৃতি অশান্তি ভোগ করিবার সংবাদ 
পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্মেও বলে যে স্ত্রী সর্বদ! বিনয়নভ্র ও 
স্বামী প্রভৃত্তির অন্থগত হুয়া চলিবে; বিবাহের সময়েও 
ফন্তাকে সকল বিষয়ে স্বামীর অস্থগত থাকিবার অঙ্গীকার 
করিতে হয় এবং হিন্দুর দায়ভাগ প্রভৃতি আইনেরও ব্যবস্থা” 
ফলে স্্ীকে স্বামী প্রভৃতির উপযুক্তূপ অন্থগত হইয়া থাকিতে 
হয়। এই কারণে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করিবার 
প্রয়োজনও নাই এবং তছুপযোগী আইনও নাই । 

হিন্দুর ধিবাঁহপদ্ধতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ওঁৎকর্ষ সম্বন্ধে 
যাহা কিছু বলিলাম, তাহ শাস্ত্রীয় পদ্ধতি সন্বন্ধেই প্রযুজা, 
বর্তমানের কন্তাবিক্রয়ন, কন্তার সহিত্ত কন্তাকর্তারও যথাসর্বস্থ 
হরণ প্রত্ৃতি প্রচলিত নৃশংস আগাছা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযুজ্য 
নহে। আমার বক্তব্য এই যে আমাদের আদর্শ অতি উন্নত 
এবং আদর্শ উন্নত থাকাও উচিত। মনুষ্য সকল সময়ে উন্নত 
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পথে ঠিক থাকিতে পারে না, অপূর্ণ মানবের পতন মধ মধ্ো 
অবশ্ঠস্তাবী , কিন্ত যদি উন্নত আদর্শ নয়নের সম্মুখে বর্তমান 
থাকে, তাহা হইলে আশা থাকে যে সময়ে এই আদর্শের পথে 
আবার চলা যাইতে পারে এবং সুতরাং উদ্ধারের আশাও 
একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই বলি যে ভারতের হিন্দুজাতির 
সত্রীশিক্ষা ও স্্ীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আদর্শ জতি উন্নত আছে, 
সেই কারণে হিন্দুভারতের উদ্ধারের আশা একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারি নাই এবং সুতরাং আমার ক্ষীণকণ্েও সকলকে 
সেই খধিপ্রদর্শিত উন্নত আদর্শের পথে চলিবার উপদেশ 
1দতেও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না- ক্ষান্ত থাক পাপ- 
বোধ হয়। 


ইতি ্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা! বিয়য়ক' 
ষোড়শ আলোচন] সমাপ্ত । 


৫ 


সগ্ডদশ আলোচনা-_পাশ্চাত্য বিবাহে 
অনুরাগপ্রভাব । 


ধরিতে গেলে পাশ্চাতাদিগের, বিশেষত প্রটেষ্টান্টদিগের, 
বিবাহের অতিরিক্ত কোন ধর্তব্য অনুষ্ঠান নাই। এই বিবাহ 
সম্বন্ধে দেখিয়। আপিয়াছি যে পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ কতদুর 
পার্থিব এবং হিম্দুজ্জাতির আদর্শ কতদূর স্বর্গীয় । আমরা পাশ্চাত্য 
বিবাহের আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটা বিষয় আলোচন| করিয়৷ 


পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগপ্রভাব। ১৯৭ 


দেখাইৰ যে ইহার মধ্যে উদারভাবের, প্রশস্তহ্বদয়ের বড়ই একট! 
অভাব, প্রত্যুত স্বার্পরতার ছায়া ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। 
তন্মধ্যে একটা মধুনিশি যাপন। সকলেই জানেন যে পাশ্চাত্য 
দেশে বিবাহের পরেই স্বামী ও ক্্ীর শ্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়! ন্ট 
কোন স্থানে নির্জনবাসের একটা প্রচলিত প্রথা আছে-_-এই 
প্রথার নাম মধুনিশি যাপন অথব1 হুনিমুন, যাপন (1102০ 
100০৮) ইহাই বিবাহে পরান্ুরাগ উক্ত হইতে পারে। 
স্বামী ও স্ত্রী নববিবাহের স্থথে মন্ত হইয়া গৃহপরিজন সকলই 
পরিজ্ঞাগ পুর্ধক আপনাদের স্থখসাধনা করিবার জন্য যাত্রা 
করিলেনঠ-বৃদ্ধ পিতামাতা যে প্রকারে হউক, কষ্টে ছঃখে 
সংসার চালাইয়| লউক। এই ভাবের মধ্যে গভীর স্বার্থপরতা! 
নাই থাক্‌, কারণ নৃণ্তন সখের উচ্ছাসে নির্জনে উপভোগের 
অভিলায় স্বাভাবিক; কিন্তু ইহা বলিতে বাধ্য যে ইহার 
মধ্যে আত্মীয় ম্বজনের উপকারে আসিবার, সংসারের উপকারে 
আদিবার একটা পরার্থপর উদার ভাব নাই। আমাদের বিবা- 
হের পর পতিপুত্রবতী গৃহলক্্মী সকল সলজ্জা রক্তবস্ত্রপরিহিত! 
নববধূকে যে গৃহে তুলিয়া! লয়েন এবং পাকম্পর্শে নববধূ ষে 
স্বহন্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয়স্বজনকে আহার করাইয়া সকলের 
নক্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েন, ইহার মধ্যে যে কি গভীর 
লংলার-হিতকর, পরার্থপর উদারভাব লুক্কারিত আছে, তাহা! 
একমুখে বলিয়া! শেষ কর! যায় না। নববধূর সেই ধীরচঞ্চল 
লঙ্ষীমুষ্তি একবার দৃষ্টিগোচর হইলে ভূলিতে পারা যায় না। * 





_.* পাকম্পর্শের কথার অনেকে ভীত ও চমকিত হইতে পারেন। অনজজ- 
কাল পাকম্পর্শের নিমন্ত্রণ হইলে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থকে অনেক সময়ে ম্নাখাক় 


১৯৮ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও হ্বাধীনতা ৷ 


নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদে 
প্রতিপন্ন হইবে। এখানেও এইরূপ প্রভেদের কারণ সেই 
্্রীশ্বাধীনতা! এবং অবরোধপ্রথা। পিতৃগৃহে যেটুকু বা পরা- 
ধীনতা ছিল,' পাশ্চাত্য স্ত্রী মধুনিশি যাপন কালে তাহাও পরি- 
ত্যাগ করিয়। একমাত্র স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন; প্রাচ্য স্ত্রী 
কুমারী অবস্থায় পিতৃকুলে গৃহকর্দ্ম করিয়৷ গৃহের শ্রী। যেরূপ 
উজ্জল করিতেন, বিবাহের পরও পতিকুলে আসিয়! সেইরূপ 
অবরোধের মধ্যে থাকিয়া! পতির গৃহের” অর্থাৎ শ্বস্তরকুলের 
মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত থাকেন। অনেক কণ| আমাকে 
বলিতে হইতেছে, যাহ! হয়তো পুরাতন কথা; কিন্তু গুই সকল 
কথা! পুরাতন হইলেও সত্য বলিয়া উল্লেখ করিতে বাধ্য 
হইতেছি, আশা করি তক্জন্ত কাহারও বিরক্িভাজন হইব না। 
বিবাহের পরে েমন মধুনিশি যাপন, পাশ্চাতাদিগের 
বিবাহের পুর্বে সেইব্দপ পুর্বান্থুরাগ প্রথা (0০951 ) প্রচ- 
লিত আছে, তাহা! সকলেই অবগত আছেন। বিবাহের পর 
যেরূপ মধুনিশির বিধি আছে, ইহা! সেব্ূপ নছে। যুবকযুবতীর 
পুর্বান্ুরাগ হইলে এবং অন্ত কোন বাধ! না থাকিলে পরস্পরের 


হাত দিয়া ভাবিতে হয় যে কি যৌতুক দিবেন এবং কি প্রকারে তাহ দিবেন। 

এখন আমাদের এমনি অবনতি হইয়াছে যে কাহার নিকট কিরূপ যৌতুফাদি 
গাওয়! যাইতে পারিবে, অনেকস্থলে অহুষ্ঠানের পূর্বেই তাহার একটা খলড়া 
হিনাব প্রত্তত হইতে দৃষ্ট হয়। এরূপ ধোতুক দিবার কঠোর ও নিষ্উ,র 
বিধি পূর্বকালে ছিল না ধলিয়াই বোধ হয়, বধূকে দর্শন করিয়া (আদী- 
র্ধূধাদির দ্বার!) লে+তাগাবতী করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্ত কোন 
স্থানে যৌভুকেড বিখি উদ্সিবিত দেখি না। 


পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগগভাব। ১৯৯ 


বিবাছের আশা ও সম্ভাবনা হইতে পারে। অবশ্ত ইনার 
বাতিরেকস্থলও অনেক দৃষ্ট হয়, যেখানে পিতামাতার অনু- 
রোধেই হউক ব1 অন্ত কোন কারণেই হউক, কন্ত! স্বনির্বাচিত 
পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরকে বিবাহ করে বা করিতে বাধ্য 
হয়, কিন্তু পূর্বান্গরাগ হইলে বিবাহ করাই প্রচলিত প্রথা। 
পাজ স্থির করিবার জন্ই যে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, , এরূপ ভাব 
গ্রকাশ না করিয়। কন্তার অভিভাবক অপর পাচজন বন্ধুবান্ধবের 
সঙ্গে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় জন কয়েক অবিবাহিত যুবককেও 
মধ্যে সপ্যে নিমন্ত্রণ করেন। (সই নিমন্ত্রণ সভায় কন্তা দকলকে 
যথাসস্তব প্ট্রীত করিবার জন্য কখনও বা সঙ্গীতাদি করেন এবং 
কখনও বা নিমন্ধ্রিতদিগের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ প্রব্বক নানা- 
বিধ আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন_-এক কথায়, কন্তা নিজের 
গুণপণা, . কৃতিত্ব যথাসাধ্য দেখাইতে বাধ্য হয়েন। এইবপ 
চলিতে চলিতে হয়ত! কোন যুবক কন্তার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া 
সেই মুগ্ধভাব বাক্যে ও ভাবভঙ্গী দ্বা9া কন্তার নিকট প্রকাশ 
করিলেন, এবং কন্তাও হয়তো যুবকের রূপে ও কথাবার্তার 
মুগ্ধ হইয়] ব্যবহারাদিতে প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাহার 
মনোনীত পাত্র। ইহাই পূর্বান্ুরাগের এক প্রকার হুত্রপাত 
হইল। কথনও বা নৃত্যশালায় বাঁ অন্ত কোথায় সামান্ত পরি- 
চয় হইতেও ক্রমে ক্রমে পূর্ববানূরাগের স্ত্রপাত হয়। এই 
উভয় প্রকারে উৎপন্ন পূর্ববাহ্থরাগেরই মূল অন্থসন্ধান করিলে 
সেই ্ত্ীন্বাধীনতা কারণে গিয়া পৌছিতে হয়। আমর! সংক্ষেপে 
বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য বিবাহের সৃষ্টস্থিতি প্রলয়ের কারণ 
্রীস্বাধীনত|। স্ত্রী স্বাধীনভাবে পাত্র নির্বাচন করিলেন, 


২০5 আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা! । 


ইহাতেই বিবাহের স্থষ্টি; বৈবাহিক মন্ত্রে স্ত্রীত্যাধীনতার অধিক 
স্্রীপূজা রক্ষিত হইল, ইহাতেই স্থিতি; অবশেষে এই হ্বাধীনত! 
গ্রদর্শনের ফলে স্বামীন্ত্রীর গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, সময়ে সময়ে 
তাহা আদালত পধ্যস্ত গড়ায়, তখনই কাঁ্যত বিবাহের গ্রলয়। 
কন্তার নির্বাচিত পাত্র সম্বন্ধে যদি পিতামাতা অমত করেন, 
তাহা হইলেও কন্টার পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই__একুশ 
বৎসর বয়ল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই চলিতে পারে, কারণ 
তিনি এই বয়মে আইনানুসাঁরে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ম্যাক্স ওরেল 
বলেন,._-“ইংলগ্ডের স্তায় কুত্রাপি বিবাহ সহজসাধ্য নহে ;*কোন 
দলিল দস্তাবেজের প্রয়োজন নাই ; কাহারও সম্মন্ঠি* আবশ্তক 
নহে; রেজিই্ারের নিকট ছুইজন সাক্ষীর সম্মুখে ঘোষণ!, 
করিলেই আপদ চুকিল। কন্য! সুন্দর প্রভাতে ডাকঘরে চিন্ঠি 
দিতে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিতামাহাকে জানাইল 
যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । পিতামাতা বিবাহে বাধা 
দিলে এবং কন্ঠ! একুশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই এইরূপ করিবার 
অধিকার রাখে ।”* 

পাত্র ও কন্ঠার মধ্যে পূর্বান্থুরাগ চলিতেছে জানিলেই 
অধিকাংশ স্থলে পিতামাতা! তাহাদিগকে সম্পূর্ণ শ্বাধীনত! প্রদান 
করেন। তখন তাহার! কুঞ্জবনে গিয়। বিজনালাপ করুক, 
অথবা নাট্যশাল! প্রভৃতি খাতথা একক গমন করুক, অভি- 
ভাবকের1 তাহাতে বিশেষ কোনই বাধ! দেন না। এইক্প 
পূর্বান্থরাগ অনেক সময় বৎসরাধিক চলিয়া থাকে। এখন 
জিজ্ঞানা করি যেফোন্‌ ব্যক্তি এমন সাহসী আছেন, যিনি 
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সাহস পূর্বক বলিতে পারেন যে এই দীর্ঘকাল, পূর্বান্থরাগের 
মধ্যে কন্তার সতীত্ব আঘাত প্রাপ্ত হয় না? অনেক সময় যে 
.সতীত্বে গুরুতর আঁচড় লাগে, তাহা সংবাদপত্রে বিবাহপ্রতিজঞ 
তঙ্গের রাশি রাশি মোকর্গমার বিবরণ হইতেই প্রকাশ পায়। 
অনেক সময়ে আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে কন্তা যুবকের 
নিকট কতগুলি চুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি । এইরূপ অবি- 
বাহিত অবস্থায় চুম্বনাদিতে সতীত্ব বা নিফলঙ্ক মাতৃত্বে যে আঘাত 
পড়ে তাহা একটু অগধাবন করিলেই হ্বদয়ঙ্গম হইবে । এখানে গ 
আর একবার ম্যাক্স ওরেলের উক্তি উদ্ধত করিতেছি_“ইংলগ্ডে 
অন্ত প্রকার; অনেক বৎসর ধরিয়া, হয়তো, প্রেমিকযুগল একত্র 
কবিত্বপূর্ণ অন্পবিস্তর নির্জন স্থানে ভ্রমণ করিতে অভ্যন্ত। 
বাগাত্ত। যুবতী ইংরাজরমণী, ঘে পুষ্পের সৌনরধ্য একটু ঘর্ষিত 
হইয়াছে. তাহারই সহিত তুলনীয় এবং অপরাপর পুরুষের চক্ষে 
তাহাকে নিজের মর্ধযাদ। কতকটা| হারাইতে হয়। % * * 
যুবতী বাদিনী যে সকল প্রতিক্তা « চুম্বন যুবকের নিকট প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, সে সকলই মাদালতে? সমক্ষে নিবেদন করেন |” 
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২*২ _ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


ম্যাক্সওরেল অবশ্ত বলিতেছেন যে ফরাসি বালিকার এরূপ অবস্থা 
ঘটে মা, বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। অবিবাহিত ফরাদি 
বালিকার সঙ্গে হয়তো দুরসম্পর্কীয়া কোন আত্মীয় (৪৫769 ). 
অথবা! 0০59::883 বিল, কিন্তু তাহারা স্বয়ং আমোদে মঞ্ত 
থাকিয়। অধিকাংশ সময়েই বাপিকাকে আপনার মনের মত 
আমোদে কাল কাটাইবার নীরব সম্মতি প্রদান করে। তবে, 
ফরাসি রমণী বিবাহের পর অতিমাত্র হ্বাধীনত। প্রাপ্ত হইয়া 
পূর্বান্থরাগ অপেক্ষা উত্তরান্ুরাগের আমোদসাগরে অবগাহন 
করিবার অধিকতয় অবসর পায়। এই কারণে একটা *প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে যে “ফরাসি রমণীর স্বামী এক, কিন্তু প্রেমিক 
অনেক” (4 00080 110 [75008 10৪ 010] 000 10031921005 0010, 
10877 10018. )। মোটের উপর কথ! এই যে পাশ্চাত্য বিবাহ- 
পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারের ফলে পাশ্চাত্য রমণীদিগের মধ্যে 
সম্পূর্ণ অনান্ত্রাত পুষ্প অতি অল্পই আছে। পিতামাতার এইরূপ 
আচার বাবহারের দৃষ্টাস্তে ইংরাজী বালিক! বিদ্যালয়ের পা 
বৎসরের বালিকা দাম্পত্যাপ্রেমের পূর্ণমাত্রায় অভিনয় করিষ্ঠে 
এবং তাহার মাতার ৫প্রমপাত্রের (10৪: ) ছবি সহচরীদিগকে 
দেখাইয়া আমোদ উপভোগ করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। হইতে 
পারে যে এরূপ প্রেমলীলা পাশ্চাত্যদিগের মতে তত দোষাবহন 
নছে এবং প্রাচাদিগের মতে ভয়ানক দোবাবহ। আমর! সে 
সকল না দেখিয়৷ নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বের উচ্চতর আদর্শে দাড়াইয়া 
এই পূর্বাগ্ররাগ ও মধুনিশিধাপন প্রথাকে দোধাঁবহ বিবেচন| 
করিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্ত তগবানের রাজো অমল নাই 
-মন্থষ্যের অপব্যবহারেই অমঙগল। পূর্ববান্থরাগ গ্রতৃতি প্রথা 


পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগগ্রভার। ২০৩ 


য়ে একেবারে মন্দ তাহ! বলিতে পারি না, প্রতাত সামঞ্জন্তের 
মহিত পরিচালিত হইলে ন্ুফলদায়ক বলিয়াই বোধ হয়। 
প্রথম প্রণয়পাত্রের ছবি কখনও হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় কিনা 
যন্মেহ। অভিভাবকের! যদি পাত্র ও পাত্রী নির্বাচিত করিবার 
পর উভয়ের পরম্পরে পরিচিত হইবার অবসর প্রদান করেন 
এবং তাহার পরস্পরের প্রতি অন্থরক্ত হইয়া, যন্ত্র বিবাহিত 
হয়েন, তাহা হইলেই পূর্বাস্থরাগ সামঞ্জস্তের সহিত রক্ষিত হইতে 
পারে বলিয়া আমার বিশ্বান। এই নির্বাচনে অবশ্থ আশ কর! 
বার যে অভিভাবকের! পাত্র ও পাত্রী উভয়ের রূপ, গুণ, অর্থ 
প্রভৃতি 'সঙ্ঈদিকে লক্ষ্য রাখিবেন, কেবল অর্থলোলুপ হইয়! 
স্বীয় সম্তানদিগকে বিবাহের হাড়কাঠে লইয়া যাইবেন না। 
এইরূপ সামঞ্জস্তের সহিত পরিচালিত হুইলে পৃর্বান্থরাগ গ্রত্ৃতি 
সতীত্ব রক্ষার সহায়ই হইবে। অতিরিক্ত স্ত্রীন্বাধীনতাকে 
পৃর্বান্থরাগের মুল করিলে এই সামগ্রস্ত রক্ষিত হইবে না এবং 
সুতরাং সতীত্ব রক্ষার পক্ষে ইষ্টজনক হইবে বলিয়া বোধ 
হর না। 

পাশ্চাত্য প্রদেশের স্ত্ীস্বাধীনতা যে অতিরিক্ত এবং সুতরাং 
তাহ! যে সতীত্বরক্ষার বিশ্বদনক, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্ত 
আমরাই বা হ্রীৎকার ক্রিয়া মরিতেছি কেন? আজকাল 
পাশ্চাত্য তৃখণ্ডের পুস্তক পুস্তিকা! দেখ, অনেক গুলিতেই ফরাদি 
বিপ্লবের পোষ্যকন্ত। স্ত্ীস্বাধীনতার অতিমাত্র ধুযার পরিবর্তে 
তথ্িরোধী প্রবন্ধ[দি দৃষ্ট হ্ব। নুপ্রসিদ্ধ কেখিক| গ্মতী লিন্‌ 
লিপ্টনের “নব্যযুগের বালিকা” প্রভৃতি পুস্তক এবং নাইনটাস্ব, 
গে্টুরিতে অল্পদিন পূর্বে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ) গরকাশিত প্রবন্ধ 


২০৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


নকল ও সমসাময়িক গত্রসমূহে সেই গুলির সপক্ষ বিপক্ষ 
মমালোচন কল ধিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, 


তিনিই বুঝিয়াছেন যে ভাবের আত কোন্‌ দিকে। রসকিন' 


প্রভৃতি ধর্শিষ্ঠ লোকদিগের৪ মনের গতি ষে এদিকে তাহা 
রমাই বাহুল্য। একদিকে দেখি, স্ুপ্রমিদ্ধ আইরিষ কবি.মুর 
অবরোধ প্রথার দৌনদর্য্যে মুগ্ধ হইয়। লিখিতেছেন £-- 

4017 ম1106 & 0019 00 8060 ৮0৫, 

[১ 7১০8067 097181090 2000 016 2106 

01 079 01095 ॥07]0, 11100710100, 

026 ০2017 702715107) ৮10) 100 1101)01 |] 

[015960 1)7102175 01560101706 67০, 

শা] 1007 6191 10010310068) (0 ৪৫2 

[00 1601) 101 80171)8979, 06) 00৮ 119 ' 

[100 07010009506 0)500110 
রুবির কথা যদ্দিবা কেহ উড়াইয়া দিতে চাছেন, কেহই একজন 
ভুপ্রসিদ্ধ ইতিহাদিকের কথা অবঙ্ঞ। করিতে সাহস করিবেন 
না। যেস্প্রপিদ্ধ ধতিহামিক আলিসন ইউরোপের ইতিহাস 
লিখিতে গিয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা দেশের ইতিহাস, উত্থান 
ও গণ্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে বাঁধা হইয়াছেন, এই 
বিষয়ে তাহার কথ! যে সমণিক মূল্যবান হইবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
মাত্র নাই। তিনি তাহার নিগ্নোভূত উক্কিতে স্বদেশের গৌরব 
করিয়া ধাছা কিছু বলুন না কেন, তিনি শ্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
সেযুক্তি গ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার গ্রত্যেক অক্ষর যে সত্য, 
একথা' বোধ হয় কোন সিবেটক ব্যজি অস্বীকার করিতে 


পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগপাভাব। ২০: 


পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন প্গৃছের পবিত্রতাই সামা- 
দিক গৌরব ও ব্যক্তিগত স্থখের কারণ এবং প্রাচাদেশের 
অবরোধ প্রথাই মানবের নানা অমঙ্গলের প্রতীকারক মহৌষধ । 
প্রাচ্য অবরোধ প্রথার ফলে গারহৃগ্জীবনের যেরূপ বিশুদ্ধ নির্বর 
প্রবাহিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে গার্স্থ্াজীবন দেরূপ বিশুদ্ধ 
রক্ষিত হইয়াছে কিন! সন্দেহ। স্ত্রীপুরুষের সমাজে ন্বাধীন- 
বিহরণ, এব অতিরিক্ত স্বাধীনত! ও মদযপানজনি্ত ভদ্র সঙ্- 
বের অভাব ইউরোপে গভীর পাপ ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছে। 
আমাদিগের সহনে রমহীর ব্যভিচারের অন্রান্ত প্রাবলা, 
প্রাচাদেশে “ইহা অগ্াত বলিলেও চলে। স্ত্রীপুরুষের সর্বদা! 
সম্মিলন এবং তুচ্নিত ছুর্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজনা হইতে 
থে প্রকার মহবত ও চরিত গঠিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক 
গুণে বিশ্ুদ্রতর সহবত ও উন্নততর চরিত্র অবরোধপ্রথার ফলে 
প্রাচাদেশে বিস্থৃতি লা করিয়াছে।”* হে দেবন্ন্ম হিন্দু- 
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২৬. আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


জাতি ! তোমরা এখনও সাবধান হও-__আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
তোমাদিগকে সাবধান করিয়। দিতেছি-তিহাসিক আলিসন 
বে কয়টী বিষয়কে ইউরোপের ছুঃখ ও অবনতির কারণ বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছেন, হতভাগ্য ভারতের কতকগুপি সন্তান স্তরী- 
স্বাধীনতামোহের চটকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। সেই সকল 
অনিষ্টের কারণ ভারতে প্রবান্তত করিবার জন্ প্রাণপণ কারয়া- 
ছেন এবং কে 'বলিবে যে তাহারা একেবারেই কৃতকার্য ছুন 
নাই। ভক্তিভাজন পরলোকগত রাজনারায়ণ বন্থ মহোদয় 
তাহার “সেকাল আর একাল” গ্রন্থে লিখিয়াছেন_-“কেন ষে 
আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজদিগের এত গৌড় হয়েন 
কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞ- 
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ধর লব ্ন-'আমাদের রীতিনীতি এমন দোষাশ্রিত যে 
দিন দিন ট্াহাধঞ্পরিৰর্তন ও সংশে'পন আবশ্তক হইতেছে। 
ঝুঙ্গাণীরা কেন সে সকল নির্দোষ মনে করিয়া নির্বিকার 
চিন্তে তাহার অন্গকরণ করে, বুঝিতে পারি না। এই ইংরাজী 
অন্ুকরনের দরুণ নমাঞ্ধসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে” 
পুনরায় বলিতেছি, হে দেবজন্ম হিন্দুজাতি, তভোমাচদর লক্ষ্য 
অতি উচ্চ, তোমর| জগতকে ধর, সুনীতি, মঙ্গল আচার 
প্রভৃতি শিক্ষ। - দিবার জন্ত পৃথিবীতে আপিয়াছ--তোমরা 
সাবধান হও--ঈত্বর তোমানিগকে বে উদেস্তী সাধনের জন্য 
প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য যদি হৃদয়ের 
সহিত চেষ্টা ন। কর, তবে তোমাদের সম্মুখে বিনাশ, জাতীয় 
মৃত্যু তোমাদের শিয়রে দণ্ডায়মান। তোমরা গৃহবিবাদ ভুলি! 
গিক্না দাড়াও, ই ছুষ্ট স্ত্রীর্বাধীনভার প্রপর্র ভারতে বিস্তৃত 
হইতে দ্িওন|_১এবং আগমনী গীত গাহিয়া বৈদিক কালের 
নেই সৌমামুর্ত স্্ীস্বাধীনতাকে সাদরে আহ্বান পূর্বক গৃহে 
লইপনা আইস-_+ভারতের মুখশ্রী নবভাব ধারণ করুক। 


ইতি শ্রীঙ্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আধ্্যরমণীর শিক্ষ| ও 
স্বাধীনতা গ্রবন্ধে পাশ্চাত্য বিবাহে অন্থ্রাগ প্রভাব 
বিষয়ক সপ্তদশ আলোচনা নমাণ্ত। 
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পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে নৃত্যশালা হইতেও অনেক 
স্থলে অতিরিক্ত স্বাধীনতামুলক পূর্বান্ুরাগের স্ত্রপাত হুয়। 
নৃত্য পাশ্চাত্য সহবতের একটা 'অঙ্গ। নৃতাকালেই” হুুতো। 
যুবক সঙ্গিনী রঙ্গিণীর কর্ণে তাহার সৌন্দর্য/বিষয়ক নান! স্ুধা- 
বাণী বর্ষণ করিলেন এবং সঙ্গিনী তাহাতে দুগ্ধ হইলেন। তখন 
হুইতে তাহারা কখনও বা! বৃত্যশালার একটী অপরিহাধ্য অঙ্গ 
"প্রেমকুজে” (1০928 1০%০:) গমন করিয়া '€ প্রমালাপে মগ্ন 
হইতেছেন এবং কখনও বা ওয়ালউজ নৃত্যের মন্ত মহিমায় 
আমোদ উপভোগ করিতেছেন। গৃহে পিতামাতা অবিবাহিত 
যুবকদিগকে নিমন্বণ করিয়! পার জুটাইবার যেব্যবস্থা করেন 
তাহাতে তবু কতকটা সৎপাত্র মিলিবার সম্ভাবনা; কিন্ত নৃত্য- 
শাল! প্রন্ৃতি স্থলে অধিকাংশ সময়ে অসৎপাত্র জুটিয়। যায় এবং 
তক্জন্ত বিশেষতঃ কন্তাকে পশ্চান্তাপ করতে হয়। আবার 
ইহার বিপরীতে অভিভাবকের! যথন জানিতে পারেন যে কন্ত! 
কর্তৃক পাত্র মনোনীত হইয়াছে এবং তাহার্দিগের মধ্যে পূর্বর্বানথ- 
রাগের চর্চা হইতেছে ( অর্থাৎ 99886 ), তখন তাহার! পাত্র- 
কন্তার যথাতথ। বিচরণে আপত্তি করেন না, বরঞ্চ উভয়পক্ষ মধো 
মধ্যে নৃত্যের বন্দোবস্ত করিয়া! তাহাদিগের বিবাছ্র পথ প্রশস্ত 
কৰিয়। দিবার চেষ্টা করেন। এই সকল নৃত্যমন্গপিসে এবং 
অন্তান্ত নৃত্যশাপা, থিরেটার প্রস্থৃতি স্থানে গিয়। পারক্ক। 
শবিবাহ আবরধধি আনেক সময়ই নৃত্য প্রস্থতি আমোদে সময় অতি- 
বাহিত করেন। পাশ্চাত্যদিগের বলনৃত্য ধীহারা না দেখিয়া- 


সহবতে স্রীশিক্ষা | ২০৯ 


ছেন, তাহাক্সা ইহার গভীর নিলজ্তা, ইহার মর্ধ্াক্রান্ত বর্বরত! 
এবং রমণীর সতীত্বের, মস্তকে সবুট পদাঘাত্তের ভাব সম্যক্‌ 
উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা আমি নিজ অভিজ্ঞতায় 
বলিতে পারি । ঘটনাচক্রে আমার একটা নৃত্যশালায় উপস্থিত 
থাকিভে হইয়াছিল--আমি দেশীয় দরবারী পরিচ্ছদে পরিহিত 
হইয়। এককোণে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শক মাজিয়াছিলাম। 
নৃত্যের বাদ্য বাজিয়! উঠিল, আর একটা যোড়। নৃত্য আ'রস্ত 
করিবার পর দলে দলে নৃত্য আরস্ত করিয়া দিল। মে এক 
ানবীয়' উন্নত ক্রীড়া। ক্রমে যখন দুই একটা নৃত্যের পর 
সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তথন পুরুষের! নিজ নিজ নৃত্য- 
সঙ্গিনীদিগকে নৃত্যশালার অন্যতর অপরিধার্ধ্য আসবাব মদ্য- 
মণ্ডপে (8৪7০০08 ) লইয় গিয়া নিজেরাও মদ্যপানে বিভোর 
হইতে লাগ্রিলেন এবং সঙ্গিনীদিগকেও তাহাদের 'অভিকচিমন্ভ 
কুললীবরফ (1০9-0:98৮ ) প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকের জন্ত নির্দিষ্ট 
মূদ্য পান করাইয়! নববলের সহিত নৃত্যে প্রত্যাগমন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে বারম্বার মদ্যপানের উত্তেজনায় নৃত্য 
করিয্! পরদিবস যে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা! আর 
বপিতে হয় না। আমার কোন ইংরাকজ বন্ধু আমাকে বলিয়া- 
ছেন যে একদিন নৃত্যের পর সাতদিন আর কোন নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিতে পারা যায় না এবং এত কষ্ট ্বীকার করিয়াও 
বারম্বার নৃতোর নিমন্ত্রণ অকাতরে গ্রহণ করিবার কারণ অনেক- 
টাই যে রিপুর উত্তেজনা, তাহা। তিনি অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার 
ক্রিয়াছেন। আমিও তাই বৃদ্ধ মূর্খ (০12 1০011) মন্র কথাটা! 
স্মরণ করাইয়! দিতে যাইতেছিলাম-- 


২১০ আর্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । * 


“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 
হুবিষা কৃষ্ণবর্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥৮ 

উপরোক্ত নৃত্যশালায় দানবীয় কীর্তিকলাপ দেখিয়া ভাবিত্তে 
ছিলাম যে গোমাংসভূক্‌, মদ্যপায়ী, আন্ুর কীত্তিকুশল, শ্বেত- 
মুখ পাশ্চাত্য জাতির এরূপ আম্মথরিক নৃত্য শোভ1” প্কইতে 
পারে, কিন্ত ডাল ও ভাত যাহাদের সম্বল, সেই নিরীহ্‌ কৃষণবর্ণ 
ভারতবানীর পক্ষে ইহা যেমন ভয়ানক অনিষ্কর, তেমনি 
অত্যান্ত কুদৃম্ত | ইংরাজ প্রভৃতি জাতির জন্মাঞ্জিত স্বাধীনতাই 
এই সকল স্থনীতিবহিভূ্তি কার্ষ্যের উপর একটা নরকা্লোকের 
ছায়া ফেলে, যাহার জন্য অনেকে মন্দ জানিলেও ইহাতে আকৃষ্ট 
হয়, কিন্ত আমাদের সেই স্বাভাবিক ম্বাধীনতাটুকুও না থাকাতে 
এইরূপ নৃত্যে যোগদান করা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। 
এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি একটী পরিচিত থুষ্টান 
বঙ্গসন্তান তাহার ইংরাজ গৃহিণী এবং আনম্মীয়াসমেত অপর এক 
ইঈবঙ্গ বন্ধুকে লইয়া নৃত্যশালায় উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ 
গৃহিণীর একটা ইংরাজ নৃত্যসঙ্গী জুটিয়া গেল, কিন্তু মেই বন্ধুর 
আক্মীয়াটী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণকায়! বলিয়! সম্পূর্ণ নৃত্যপরিচ্ছদ পরিয়! 
আমিলেও সঙ্গীলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে গৃহে 
আ'ত্মীয়ন্বজনের নিকটে নৃতা করিবার বাছাছুরী পাইবার জন্ত 
তিনি নিজ আত্মীয় সে সঙ্গীটার সঙ্গেই একটাবার মাত্র নৃত্য 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। সঙ্গীটা ফুমালের দ্বার ঘন ঘন 
মুখখানি মুছিতে লাগিলেন, মাঝে একবার পতনোম্ুখ হইলেন--. 
যেন কত বাহাছুরীরই কার্য করিতেছিলেন। এই হান্তাম্প 
বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া, কথামালার দাড়কাক ও মযুরপুচ্ছের 
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জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়! দ্বণ|য় ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইতে- 
ছিলাম-_-বুঝিলাম যে এই অবনতির আ্রোত প্রতিরুদ্ধ করিবার 
*জন্য তগবানের সহায়তা ভিন্ন অপর কোন তরপীস্থল নাই। 
বাঙ্গালীর প্রাণে এরূপ নৃত্যে যোগদান করিবার প্রবৃত্তি হয় 
কিধপে তাহা বুঝিতে পারি না--লঙ্জ| ও দ্বণ। আসিয়া! কি 
তাহার হত্তপদ চাপিয়া ধরে না, রমণীর সলক্জকরুণ মাতৃমুক্তি 
কি তাহার হাদয়ে উদয় হয় না? হা! বপিব কি, ছুঃএকটা 
নৃত্য এতদূর অশ্লীল যে আমার পক্ষে তাহাদের সম্পূর্ণ বর্ণন! 
অদাধ্য'। ওয়াল্ট্জ্‌ নৃত্যে স্ত্রীপুরুষের শরীরের এতই সংমিশ্রণ 
হয় যে আমাদের চক্ষে তাহা অতান্ত ্বণাকর ও অশ্লীল বঙিয় 
বোধ হয়। কেবল আমর! কেন, ইংরাভ্ী সহবত শান্ত্রেও 
(89৭৭৩6৩ 8০০৮ ) বলে যে এই কারণে নিতান্ত আম্মীয় অথব! 
নিতান্ত বন্ধুজ্রনের অতিরিক্ত অপর কোন বাক্তির সহিত কোন 
রমণীর এ নৃত্যে যোগ দিতে স্বীকার করা উচিত নহে। সহবৎ 
শান্ত এইরূপ নিষেধ বিধি থাকিলেও নৃত্যকালে রিপুর উত্তে- 
_জনায় মহবতের অন্ুশাদন, স্থুনীতির অনুশাসন, সকলই কোথা 
যে ভানিয়া যায়, তাহার ঠিকানাই থাকে না। আর একটা 
অতীব অশ্লীল নৃত্যের নাম ক্যান ক্যান” (08০0-৫0 )। 
স্থপ্রস্দ্ধি রসিক চড়ামণি মার্কটেন (11875 ['দ29) ইহার 
যেরূপ তীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।* 
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মার্কট্ন অবশ্ত এই নৃত্যের উল্লেখ করিয়া! ফরানিদিগের 
ছুর্নাতির় নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আমি এই নৃত্যশালায় ভত্র 
ইংক্সাজদিগকে ইহারই অনেকটা অনুরূপ আই ওলাস্থ (161800,9) « 
নামক নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। 
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ছয়, তাহার কাঁরণ আছে। আমার ম্মরণ হইতেছে, আমি 
এতদ্বিষয়ক একখানি পুস্তকে বল-নৃত্য শরারে এক প্রকার 
সৌন্দর্য (৪:০০ ) এবং কামাগ্িতে ঘ্বতাহুতি প্রদান করিবাঁর 
কারণে উত্তম বলিয়! উল্লিখিত দেখিয়াছিলাম। ছতাশন জলিয়! 
উঠিলে তখন কি ভক্ষ্যদ্রব্র বিচার থাকে? একদিকে 
বলিবে থে কামাগ্রি ব্ধিত কর, পর দিকে ধলিবে যে অমুক 
নৃত্যে কাম অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়, অতএব আত্মীয় ব্যতীত 
অপর ব্যক্ষির সহিত এ নৃত্য করিবে না_আমরা উবূপ বিধির 
সামজন্ত' দেখিহে পাই না। কামই যখন উত্তেজিত হয়, তখন 
আস্মীঘেরহী লহিত কি সেই নৃত্য কর ভাল? মহামতি চাঁণক্য 
বথার্থই বলিয়াছেন “দ্বতকুস্তনম! নারী তণ্রাঙ্গারসমঃ পুমান্‌"* 
তণ্তাঙ্গারের লহ্িত ঘ্বত রাখিলেই তাহার ৰিনাশ যেমন নিশ্চিত, 
দেইরপ (স্বামী ব্যতীত অপর ) পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক একক্র 
থকিলেই তাহারও বিনাশ নিশ্চিত। এইখানে প্রাচ্য ও 
প্রতীচা সহবতের প্রভেদ বুঝিতে পারিভেছি-_-পাশ্চাতাদিগের 

ধ্বৌর পার্থিবনাব অন্কভব করিতেছি। স্বাথের অতীত মাতৃত্বের 
উপরে দীড়াইয়া মহর্ষি মন্থু যুবতী গুরুপত্রীর পর্যান্ত পাদম্পর্শ 
করিতে শিষ্যকে নিষেধ করিয়াছেন -_ন্থনির্্বপ প্রভাত-আকাশের 
সভায় নির্মল ভাবোদ্দীপক কি সুন্দর বিধি ! 

পাশ্চাত্য সহবৎ সম্বন্ধে আর একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। 
এক দম্পতী পাদচারণ] করিতেছেন, এমন সময়ে যদি তাগাদের 
পরিচিত অপর এক দম্পন্তী পাদচারণ! করিতে করিতে তথায় 
আপিয়া উপস্থিত হয়েন, ভ্রমেও মনে করিও না থে প্রতোক 
স্বামী আপনাপন স্ত্রীকে পার্খে লইয়! পূর্বের মত পদচারণা 
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করিবেন। পাশ্চাত্য সহবতে ইহ অত্যন্ত ভব্যতাবিরুদ্ধ এবং 
প্রত্যেক শ্বামীর পরক্্রীকে লইয়াই বেড়ান শিষ্টাচারসম্মত ! 
মহবৎ-শাস্ত্রে ইহার একটা হাগ্বাম্পদ কারণও উল্লিখিত হইয়াছে, 
ধে, এরূপ না করিলে পরম্পরের কথোপকথন রক্ষা করা যাইতে 
পারে না অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সকলক্ষণ কথা কহ! 
অসস্তব এবং পরস্ীতর সহিত কথোপকথনেই গ্রাণমন খুলিয়া 
যায়, ইহাই বোধ হয় সহবত শাস্ত্রের মর্ম! সকলের সহিত 
মিলিতভাবে আলাপ পরিচয়ের আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু 
গরন্্রীর সহিত এবপভাবে সংমিশ্রণের সমর্থনে, আমর যোগ 
দিতে পারি না। নিজেদের ক্ষণিকন্ুথের গ্রাতিকূল হুইলে 
অনেক সময়েই থে পাশ্চাত্য জাতি সহবতের অন্ুশানন মানিয় 
চলেন না, তাহ! কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাশ্চাত্যের যখন অপর 
শীচজন স্ত্রীপুরুষের সহিত আহারে বপিবেন,; তখনও এই 
নিয়ম-- প্রত্যেক প্ররুষ আপন স্ত্রীকে ছাড়িগ্কা অপর কোন 
রমণীর পার্থ বসিয়া তীহাঁর পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিবেন। 
গিক্জাতে, উপাসনাস্থলেও পাশ্চাত্যদিগের স্ত্রীপুরুষে এক 
বসিয়া উপাসন| করিবার রীতি আছে, আমর! তাহাও সমর্থন 
করিতে পারি ন|। যে দেশের বালক বালিকার! জন্মাবধি 
দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা উপরোক্ত রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে 
দেশের সভ্যতা সভ্যত1 নামেরই যোগ্য নহে--সেই শিক্ষা 
কুখিক্ষামাত্র। 

পূর্বেই বলিয়! আসিয়াছি যে নৃতাশালার একটা অপরিহার্য 
অঙ্গ মদ্যমণ্ডপ। বান্তবিক বগনৃত্য থে প্রকার পদার্থ, বারুণীর 
নেহা! না করিলে ভদ্রলোকের পক্ষে সে নৃতো যোগদান কর! 
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আমাদের অনস্তব বলিয়া বোধ হয়। ক্ষণিকম্থথের প্রত্যাশী, 
দানবকল্প পাশ্চাত্য জাতি মদ্যপানে রকবদন হইয়! নৃত্য করিতে 
পারেন, গেলান ভাঙ্গিতে পারেন এবং শ্বীন্ নৃত্যসর্গিনীর 
মৌন্দধ্য গ্রস্থতির কেহ নিন্দা করিলে নেশার ঝৌকে তজ্ঞন্ত 
মারামারি করিয়া! প্রাণদানে পধ্যন্ত উদ্যত হুইতে পারেন। 
এ মকলই সত স্বীকার করিতেছি, এরং যাহার! বাইবেলে ও 
মদ্যে বৎসরে অন্ততঃ ৯০ কোটা মুদ্রা খরচ করিতৈ পারে, 
তাহাদিগেরই পক্ষে এই সকল কার্য শোভা পাইতে পারে। 
কিন্তু ভরতের দেবচরিত্র আধ্যদিগের বংশধর, তাহাদের দৃষ্টান্ত, 
অন্থশাদন ও উপদেশে পুরুমান্থ ক্রমে বন্ধিত ও শিক্ষিত হিন্দুসন্তান 
য়েকিরূপে এই মদ্য ও নৃতোর ব্যাপারে যোগদান করেন, 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। কতকগুলি হিন্ুনস্থান পাশ্চাত্য 
মোহময় সংস্পর্শে এতদূর সংযম হারাইয়৷ ফেলেন ষে, নিজেরাও 
যেমন মদ্যপান ও বলনৃত্যে আসক্ত হন, সেইরূপ শয়তানের 
এই ই অন্গচরকে ভারতের সর্বত্র গ্রচার করিতেও ইচ্ছা ও 
গস্টিহ প্রকাশ করিয়। থাকেন। ধিকৃ তাহাদিগকে ! খধি- 
দিগের অন্থশামন এই যে, পথের যে ধারে শৌগ্তিকালয়, তাহ! 
হইতে মতত বন্থপদ্ দূরে চলিবে । বিবাতের ভদ্রনামধারী 
পালাঘেণ্টের সভা পর্যন্ত অনায়াসে বারুণীশাল! খুলিয়া, 
নর্বপাধারণের অর্ধনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াও রাশি রাশি 
তর্থঞ্চয় করিলেই লর্ড উপাধি গাইবার স্থবিধা করিতে পারেন, 
কিন্তু হিন্দুর পক্ষে এরূপ নীচকাধ্য সাধারণের নিষিদ্ব--এবপ 
নীচকাষ্ট্য নীচ জাতিবিশেষের মধ্যেই বন্ধ থাকে। হে হিন্দু 
রন্তান! তোমাদিগের টরণে ধরিয়া! মিনতি করিতেছি, তোমরা 
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স্বদেশেই থাক 'অথবা বিলাতেই যাও, মদ্যের তীব্র গরল গলাধ;" 
করণ করিও না এবং দৈত্যদীনবের উপযুক্ত বলনৃত্যে যোগদান 
করিও না, আর ভারতে ইহা প্রবর্তনেরও চে পরিত্যাগ ক্র। 
পুর্কেই দেখিয়া আসিয়াছি যে অতিমান্র স্ত্রীপ্বাধীনতামূলক 
পুর্ববান্থরাগ নিষ্ষলঙ্ক সতীত্বরক্ষার পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী; 
কিন্তু যে প্রথার দুই পার্চর নৃত্য ও মদ্য, তাহা যে সহ্র “হস্ত 
দূর হইতেই পরিবজ্জবনীয়, ত্তাহ! আর কাহাকেও বুঝা ইয়া দিবার 
গ্রয্োজন নাই । 

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য মদ্যপান ও নৃত্য প্রন্ভজি পরবর্ত- 
নার অন্থপযোগিতা দেখাইলাম বটে, কিন্তু এদেশেব "প্রচলিত 
রইনাচ৪ যে অত্যন্ত ঘ্বণিত তদ্বিষযয়ে সন্দেহ নাই। ইহারও 
একটা প্রায় অপরিহার্ধ্য অঙ্গ মদ্য। আমি বাইনাচের ও পক্ষ- 
পাতী নহি, ইংরাজী বলনৃতোরও পক্ষপাতী নহি; কিন্তু নির- 
পেক্ষভাবে বিচার করিলে বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে যে বলনৃত্তয অপেক্ষা! বাইনাচ অনেকগুণে সভ্য । তবে 
বাইনাচের পিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, বারাঙ্গনা ভিন্ন 
অপর কেহ এই বৃন্য করে না। দর্শকদিগেরও মনে এই ভাবটা 
বিলক্ষণ জাগ্রত থাকে । নর্কীগণ নৃত্যের সঙ্গে নানা হাবভাব 
সহকারে যে গান করে, ইহা জানা কথ|। গৃহকর্ত। বাইনাচের 
আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ঢয়ের অনুযায়ী মদ্যেরও 
রীতিমত আয়োজন করেন। প্রায় একট! কোন বিশেষ কার্ধ্য 
উপলক্ষেই বাইনাচের অনুষ্ঠান হয় এবং সেই নৃত্যসভায় আন্মীয় 
কুট বন্ধখান্ধব অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েন। এই সফল স্ি্রি- 
দিগেয় মধ্যে অনেক অরবরন্ক যুবক আপিয়। অবধি নুরাদেবীর 
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অর্চনায় প্রবৃত্ত হয়েন। অধিক কি, অনেক স্থলেই আজকাল 
পান-তামাকের স্তাক ব্রাণ্ডি হুইস্কির (পেগের) স্থার! প্রথমেই 
অভ্যর্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে__এই সকল ভাবিলে 
ক্ষোভে হুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়। ক্রমে রাত্রি 
যত অধিক হইতে থাকে, বৃদ্ধগণ যুবকদিগের কার্ধ্যে মৌনলঙ্গণ 
সম্মতি ্রদ্ধান করিয়া! একে একে প্রস্থান করেন-তাহারাও 
যৌৰনকালে এইকূপ বিহার করিয়াছিলেন কিনা, কাজেই 
তাহার! আপত্তি করেনও না, করিলেও বিশেষ গ্রাহ্থ হয় না। 
শিশু ছেৰল মেয়ের! প্রথমাবধি নর্তকীর হাবভাবগুলি ভালরূপ 
আয়ত্ত করিতে থাকে । তাহার! পিতা খুড়া প্রভৃতি কর্তৃক 
রাত্ি অধিক হইবার অছিলায় সহস! ভাড়িত হইলেও নৃত্যগৃছের 
আশে পাশে থাকিয়! দেখিতে থাকে । অনেক স্থলে তাহারও 
প্রয়োজন হয় না__ছেলেমেয়েরা হয়তো সভামধ্যে ঘুমাইয় পড়ি- 
বার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্ঠভাবেই বাপখুড়াদিগের বেলেল্লামি 
দেখিবার অধিকার পায়। 

: যাই হৌক্‌, ষখন বৃদ্ধের চলিয়া! যান এবং যুবকের দলও 
মদ্যপানে বেশ “তৈরি” হয়ে উঠেন, সেই সময়ে বাইনাচের 
গ্রক্কত মহিম! প্রকাশ পায়। বাইঙ্রী অবস্থ। বুঝিয়া নিধুবাবুর 
টপ্পার ন্যায় মাতালদিগের হদয়োন্মাদী গান সকল গাহিতে 
থাকে--গানের উপষোগী হাবভাব অআঅবশ্ত বাদ পড়ে না--এৰং 
মদদোন্ত্ব যুবকর্দিগের নিকটে ঘন ঘন বাহ্ব1 প্রাপ্ত হয়। 
ক্রমে বাবুদ্দিগের লীলা আরম্ত হয়_-একটী বাবু ইসারায় 
নর্ভবীকে আর একজনের নিকটে যাইতে বলিলেন, নর্তকী 
তাহার নিকটে যাই! বিরহ সলীত গাহিক়! জানাইতে লাগিল 
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যে সে তীহার জন্য মৃতপ্রীয়। তখন সেই মদোন্সত্ত বাবুটী 
নিজের নৈতিক বীরত্ব (1010151 ০007889 1) প্রদর্শনের জন্ত 
এবং চারিদিক হইতে বাহবা! প্রাপ্তির আশায় পিংহবিক্রমে গিয়া 
নর্ভকীর গলে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং বাইজীও অবসর 
বুঝি! নিজ গলের পুষ্পমালা বাবুর গলে অর্পণ করিয়া মাল্য- 
পরিবর্তন (মালা বদল) করে। ক্রমে এই বাবু 'ঈ বাবুকে 
নর্তকীর উপর ফেলিয়া দেন; কেহ বা বাইনীর স্কন্ধে হাত 
রাখিয়া! পদচারণ! করিয়া অনীম সাহমের পরিচয় দেন। আবার 
অনেকে এতদূর নির্ঘণ যে নর্ভকীগণ যেখানে নৃত্যের পযোগী 
পরিচ্ছদাদি পরিধান করে, সেখানেও নিলর্জভাধে দাড়াইয়! 
ভেড়মাদিগের ন্াঁয় অপূর্বব মনস্থৃপ্তি লাভ করেন। বাবুদিগের 
বেলেল্সামি সর্দতোঁভাবে বর্ন কর! আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর 
পক্ষে অসন্তব। টির 

কেবল ষে উৎসব ও আমোদূজনক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাই- 
নাচের আয়োজন হয় তাহ! নহে; আজকাল প্রায় প্রত্যেক 
অনুষ্ঠানেই ইহার আয়োজন সর্ব পথম দৃষ্ট হয়। বিবাহকালে 
যে বাইনাচ দিতেই হইবে, ইহ! একপ্রকার সর্বসাধারণের অন্ব- 
মোদিত হইয়া গিয়াছে। কোন ধনী পরিবারের বাটীতে একটি 
বিবাহ উপলক্ষে বাইনাচ দিতে গৃহকর্তার সম্পূর্ণ মত ছিল, 
কিন্তু বাইনাচ না দিলে বিবাহ অসম্পূর্ণ রহিল, তাহার আত্মীয় 
স্বজনের! এইরূপ মত প্রকাশ করিয়! অত্যন্ত উপরোধ অনুরোধ 
করাতে তাহ! এড়াইতে ন! পারিয়! বাইনাচ দিতে বাধা হইর়া- 
ছিলেন। জনেক পরিবারে গৃহক্রী প্রভৃতি পুরমহিলাগণ 
বাইনাচের জন্য অনুরোধ করিয়। নিজেদের সর্ধনাশের পথ" যে 


আপ? 
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উম্মুক্ত করেন, তাহ! বুঝিতে পারেন না, প্রত্যুত নর্তকীগণের 
মহিত আলাপ পরিচন্প করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ 
করেন। অধিকাংশ স্থলেই বাহিরে বাবুদিগের জন্য বাইনাচ হয় 
বং অস্তঃপুরে মেয়েদের আমোদের জন্ত খেমটা নাচ দেওয়া 
হুয়। খেমট| নাচের বর্ণন। অনাবশ্তক ; বাহির হইতে বাপখুড়া 
কর্তৃক শিশুরা যখন তাড়িত হয়, তখন তাহারা অস্তঃ পুরে আশ্রয় 
গ্রহণ করে এবং এই সকল খেমটাওয়ালীদিগের "অতীব কুৎশিত 
হাবভাব, অতীব কুৎমিত সঙ্গীত হইতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ 
করিয়া ভ্রকের দ্বারে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতে থাকে । আমি 
দেখিয়াছি, কোন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের অন্যন আট ও অনধিক 
এগার বৎসর বয়স্কা কন্তাগণ পরম্পরকে খেমটানাচের নকল্‌ 
দেখাইতেছে ও এ বিষয়ে পরম্পরকে শিক্ষা গ্রদান করিতেছে । 
বর্তমানে এমনি রীতি দাঁড়াইয়াছে যে কেবল বিবাহ বলিয়া 
নছে, উপনয়ন প্রহৃতি আমোদের স্পর্শশৃন্ত অনুষ্ঠান এবং এমন 
কি ছূর্গাপূজ। প্রভৃতি দেবপৃঞ্জার কালেও বাইনাচ প্রভৃতি কুখ- 
পিঁত আমোদ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে ব্লিলেও চলে। 
পৃঙ্গারী ব্রাহ্মণ পুর্গা করিয়] যাইতেছে, গৃহকর্তা হয়তে] ততক্ষণে 
মদ্যপানে বিভোর হুইয়! বাইজীর সহিত রঙ্গে মত্ত রহিয়াছেন। 
এই পকল বিলাপিত। 'মুনলমান প্রতাবেই হিন্দুদমাজে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে । আমাদের বোধ হয় যেন একদিকৃ হইতে 
বিলাতপ্রত্যাগত্ত ব্যক্তিগণ, অপরদিক্‌ হইতে ধনী বাবুর মদ্য 
প্রভৃতি অনাচার ছুরাচার প্রবিত করিয়া তাহার ভারে ভারত- 
মাতার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়। ফেলিবার উপক্রম করিতে- 
ছেন। শত বহিঃশক্রর আক্রমণে ভারতের যত অনিষ্ট নী 


২২, আধ্যরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা 


হইয়াছে, মদ্য প্রভৃতি এই সকল অন্তঃশত্র তাহার লক্ষপুণ 
ত্বধিক অনিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। স্বদেশীয় ভদ্রসস্তানগণ 
শ্বদেশদ্রোহী হইয়া, পরের মন্দবিষয়ে অনুকরণ করিতে কিরূপে 
যে অগ্রসর হয়েন, তাহা বুঝিতে পারি না। একটা আশ্চর্য 
ব্যাপার দেখিয়াছি এবং আমাদের সকলেরই ইহা প্রত্ক্ষ 
হইতেছে যে আমর! ইংরাজদিগ্ের মন্দবিষয়ে অনুকরণ করিতে 
অদ্ধিতীয়, কিন্ত ভাল বিষয়ের অনুকরণে সহত্ব পদ পশ্চান্তে 
থাকি। আমর! মদ্যপানে মন্ত হইয়! গেলাস তাঙ্গিব, টেবিল 
ভাঙ্গিব, আহারের পর *শ্বাস্থ্াপান* করিতে শিখিব, বলনৃত্য 
প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্ত হায় | এ পর্য্যস্ত যৌথ 
কারবারের প্রভাব বুঝিতেও পারিলাম না, বুঝিবার চেষ্টাও 
করিলাম না। | 

নৃত্য, মদ্য প্রভৃতির ফলে পাশ্চাত্যপ্রদেশে যে ব্যভিচারের 
শ্রোত খরতর বেগে চলিয়াছে, তাহা! বলা বাছুল্য। ১৮৮* 
খৃষ্টাব্দে এক পারিস নগরে ২* লক্ষ লোকের মধ্যে ১ লক্ষ 
স্বাক্ষরিত বারাঙ্গন! এবং শতকর!| সাতজন করিয়া জার সম্ত।ন 
দেখা গিয়াছিল। * এই সেদিনকার এক রিপোর্টে দেখিলাম 
যে বিলাতে প্রত্যেক দুইশতে একজন বেস্তা। ছে কপিকাতা- 
বাসী হিন্দুসস্তান ! তোমরা আপনাদিগকে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
স্ুনীতিবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিও না। তোমরা এতদূর ভর 
হুইয়। গিয়াছ যে তোমাদের এই কলিকাতায় প্রত্যেক পঞ্চাশ 
জনে একজন বেস্তা গত আদমন্ুমারীতে প্রকাশ পাইয়াছে! 
কনিকাত। ছর্নাতিতে ক্রমে পারিস সহয় হইতে চলিল! এবিষয়ে 
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স্্রীলৌকদিগের তত দোষ দেওয়! যায় না। তাহারা আজন্ম 
অজ্জানের মধো লালিত পালিত হয়, তাহাদিগের পিতামাতাকে 
 অল্লানবদনে বেগ্তাঙ্গ করিতে দেখিয়া! ব্যতিচারকে জীবনের 
সার বোধ করে, এবং পরিশেষে উদরজালা, বৈধব্যন্ত্রণা অথবা 
অতিমচত্র প্রলোভনের তাড়নায় সংযম হারাইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে 
গা ভাসাইয়া দেন্ন। যাহারা! উদরের তাড়না বেশ্াবৃত্তি 
আবলগ্ধন করে, তাহার! সর্বতো ভাবে ক্ষমার যোগ্য এবং যাহার! 
প্রলোভিত হইয়া এক্ূপ পাপকার্ধ্ে পদক্ষেপ করে, ভাহারাও 
ক্ষমার যোগ্য ; কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করে, 
তাহাপ্দগের তপ্তলৌহ্‌ ধারণ প্রভৃতি উপায়ে প্রাণত্যাগ করাই 
-শান্ত্ীয় চরম শান্তি-'ফাহারা পৃথিবীর শান্তি এড়াইয়! যায়, 
ভগবান্‌ তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অন্ুতাপের তুষানলে দগ্ধ করেন। 
পলীগ্রামেও এই ব্যভিচারের শআ্োত খুবই চলিয়াছে। কত 
মদোন্মত জমিদার যে কত স্ত্রীলোকের সর্বনাশ সাধন করে, 
তাহা বলিয়৷ শেষ করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই সন্তানহীন! 
অনাগিনী বিধবারা জমীদারের বিরুদ্ধে দাড়াইবার অসামর্থা 
বুঝিয়। তাহার ব্যা্ঘ কবলে আত্মমমর্পণ করে এবং অনেকস্থলে 
ছিংঅক জমীদার স্বয়ং ছলে বলে কৌশলে স্থীয় পাশববৃতির 
লক্ষণীভূতা রমণীকে করালকবলের মধ্যে আনয়ন করে। ইহ! 
ব্যতীত এই প্রকার জমীদারদিগের অধীনস্থ বদমায়েসগণও 
এক একটা ক্ষুদ্র জমীদারের ন্তায় প্রতাপশালী এবং তাহারাও 
স্বীয় প্রভুর অন্থকরণে পশ্চাৎপদ হয় না। এই কলিকাত। 
সহয়েই চক্ষের উপর কত শত বিধবা ও সধবা পুরমহিল! 
আত্মীয়শ্বনের দৃষ্টি এড়াইয়। হষ্ট লোকদিগের পরামর্শে যখন 


২২২ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


অনায়ামেই অবরোধ ভাঙ্গিয়৷ কুপথের পথিক হইতে ছুটিতেছে, 
তখন পল্লীগ্রামে পতিপুত্রহীনা বিধবাদিগের যে কিরূপ কষ্ট 
এবং তাহাদের চতুদ্দিকে যে কিরূপ বিপদ তাহা অভিজ্ঞতায় 
না জানিলে বুঝ যাইবে না। পাধাণহ্বদন্ধ মানবের হৃদয়ে কি 
এইরূপ অনাথিনীর সর্বর্ান্ত করিবার কালে কিছুমাত্র করুণার 
উদ্রেক" হয় নু?" ভ্রান্ত ছুর্দ্ধি মানব! যে রমণীর সর্ববস্াস্ত 
করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাছার মুখের দিকে একবার ভাল 
করিয়া চাহিয়া দেখ দিকি, তাহাতে তোমায় যিনি ক্রোড়ে 
করিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই জননীর মুখচ্ছবি, কি দেখিতে 
পাও না? জননীর সন্তান তুমি, কন্তার পিতা তুমি, পাষাণ 
হুইয়া রমণীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করি9 না। এস, হিন্দুস্তান, 
এস ভারতের সন্তান, এস পবিত্র মাতৃস্তন্তে লালিত সন্তান, 
একবার বদ্ধপরিকর হইয়! মদ্য ও বাভিচারের বিরুদ্ধে 
দাড়াও__বীরপুরুষের স্তায় দাড়াও-_সয়তানের অনুচর সকল 
দুরে পলায়ন করুক, ভারত আবার জ্ঞানে ধর্মে জাগ্রত 
হউক। 


ইতি শ্রীঙ্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা! প্রবন্ধে সহবতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 
অষ্টাদশ আলোচনা সমাগত । 


উনবিংশ আলোচনা-_একান্নবর্তিতার 
নু অনুপযে!গিতা ৷ 


পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে অতিমাত্র স্ত্ীস্বাধীনতামূলক 
ুর্বানুরাগ নিষবলঙ্ক সতীত্ব রক্ষার অনুপযোগী, কিন্তু কতকগুলি 
্রাঙ্ের সাগ্রহ আকাঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৮৭২ ৃ্ঠান্বের 
যে ৩আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সেই পূর্বানুরাগেরই 
পথ উদ্ুকক কর! হইয়াছে। এই আইনের সাহায্যে বিশেষ 
কল্যাণ সাঞিত হইয়াছে বলিয়া আম'দের বিশ্বা নাই। ইহার 
সাহাধ্যে বেশ্যাবিবাহ পর্যন্ত চলিয়া যাইতেছে এবং চলাও সম্ভব; 
এবং দৃষ্টান্ত গুণে ব্যভিচারের প্রতি অচল দ্বণাও অতিশয় শিথিল 
হইবার সম্ভাবন1। এই অবস্থায় এই আইনের ফলে যথেচ্ছভাবে 
বিধবাবিবাহেরও যে প্রচলন হইবে, ত'হা আশ্চর্য নহে। আর 
বাস্তবিক ও পড্তাত্জাতির মধ্যে স্বামীর মৃত্ার পর বিধবা রমণী 
যেঞ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৌনর্য্যপ্রকাশক শোকপরিচ্ছদ 
ধারণ করেন, সেই ভাবের তরঙ্গ ভারতেরও উপকূলে আগিয়৷ 
পৌছিয়্াছে। প্রাতঃশ্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ হিন্দু- 
বিধবাদিগের মর্্রভেদী যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিয়া! উঠিয়াছিল, তাই 
তিনি পতিপুত্রবিহীনা বালবিধবাদিগের বিবাহ দিবার অভিলাষ 
করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে ইহার সমর্থন পাইয়া! গবর্ণমেন্টের 
সাহাযো হিন্দুর উপযোগী এক বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত 
করিলেন। সহৃদয় ব্যক্কিমাত্রেই এবিষয়ে তাহার সহিত সম্পূর্ণ 
সহান্্ভৃতি প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। লেখক তাহার" 
বিধবা মাতামহীকে ৯* বৎসর বয়সে দেহাস্তর সংঘটিত হইবার 


২২৪ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও শ্বাধীনতা। 


কিছুদিন পূর্বেও একাদশী তিথিতে দারুণ শীত ও প্রচণ্ড গ্রীষ্ষ- 
নিবিশেষে থুথু পধ্যস্ত গিলিবার ভয়ে সুখে একরাশ বয়লার 
গুড়া রাখিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন« 
প্রাচীন শাস্ত্রে নির্জলা উপবামের কথা কোথায়ও খু'জিয়! পাই 
নাই। যাই হৌক্‌, এইরূপ চিত্র ধিনি দেখিয়াছেন+ তিনিই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে ধন্ত ধন্য করিতে বাধ্য হইবেন । 
বাঁলবিধবাদিণের রক্ষাসাধনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেস্ 
ছিল, কিন্ত পুত্রকন্তা-পরিবৃতা প্রৌঢ়া বিধবার মহিত অনেকগুলি, 
প্রৌড় সস্তান-পরিবৃত বিধুর পুরুষের বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ তাহার 
কখনই অভিপ্রেত ছিল না। ছুঃখের বিষয়, বিলাত্তপ্রত্যাগত 
ব্যক্তি, উন্নতিশীল ব্রাহ্ম প্রভৃতির সংমিশ্রণোখিত নব্যসম্প্রদায়ের 
প্রায় সকলেই অবস্থানিধিশেষে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হুইয়া- 
ছেন এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের গ্রত্যেকটাই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণালী মতে ন1 হইয়। উক্ু ৩ আইনের 
আশ্রয়ে দিদ্ধ হইয়াছে। স্থতরাং বল! বাহুলচ্ি যে এখানেও 
পূর্বান্ুরাগলীলা ও তজ্জন্ত পোষাকের৪ নানাপ্রকার ঢং ও 
আড়ম্বর গ্রশ্রন্ন পাইতেছে। নব্যসম্প্রদায়ের রমণীগণের মধ্যে চল- 
চ্চিন্তত৷ এত বদ্ধিত হইয়াছে যে তাহার! স্থিরভাবে এক মুহুর্তের ও 
জন্ত ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে 
আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাহাদের সামাজিক ক্রিয়া! 
কলাপেও এই প্রকার তাবেরই প্রতিবিশ্বমাত্র দেখা যাঁয়। 
পক্ষান্তরে সন্তানবতী হিন্দুরমণী সধব! অবস্থায় সধবার উপযুক্ত 
“শান্ততাব এবং বিধবা! অবস্থায় বিধবার উপযুক্ত ব্রদ্ষচরয্যব্রত 
ধারণ ককিয় গ্রতিদিবস প্রভাতে পউছকুল পরিধান পূর্বক যে 


একাব্লবন্িতার অনুপযোর্গিতা | ২২৫ 


ভগবানের নাম ও স্বামীর ধান করিতে থাকেন-_সে চিত্র কি 
মনোছুর, কি পবিত্র শাস্তভাবের উদ্বোধক! হিন্দুবিধবা নিজে 
শাকসিদ্ধ খাইয়াও সম্তানদিগকে ভাল আহারাদি দ্বার! মান্য 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন__তাহারা জানেন যে' তাহাদের 
আর বিবাহ করিতে নাই এবং শিক্ষাগ্ুণে তাহাদের পুনর্কিবাহ 
করিবার ইচ্ছাও থাকে না. স্থৃতরাং তাহাদের হৃদয়ে বর্তমানের 
সে চলচ্চিত্তত। স্থান পায় না। তাহার! ধীরচিত্তে সমন্ত সাংসা- 
রিক কার্য নির্বা করিতে পারেন। তবে, আমাদিগের বোধ 
হুয় যে,ধ্য সকল বিধব! বিবাছ করিবার জন্ ক্ষিপ্রপ্রায়,যাহাদের 
বিবাহ না হলে ব্যাভারিণী হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাদিগের 
বিবাহ দেওয়া নিশ্চয়ই ধর্ম ও যুক্তিসলুত। 

এখন দেখিতে'ছ যে মদ্যপান প্রভৃতি নান1 ছুরাচার নব- 
প্রবন্তিতি আইনাদ প্রতিষ্ঠা, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক 
প্রভৃতি নানা পারবর্তনের কারণে ব্যভিচার হিন্দুমাজেরও 
অঙ্গভৃষণ হুইয়া পড়িতেছে; এ অবস্থায় একান্নবর্তী পরিবার- 
প্রর্দীও যে শীঘ্রই দুরে পলায়ন করিবে, তাহ শ্ব গঃসিদ্ধ। একান্গ 
পরিবারের অর্থে এক পরিবারের পাঁচটা ব্যক্তির একত্র বাস 
করা । পাঁচজন একত্র বাস করিতে গেলেই পরস্পরের দোষ 
ক্ষম] করিতে হইবে, গৃহ্কর্তাকে ন্তাক্পপরায়ণ হইতে হইবে, এবং 
সমস্ত পরিবারের মঙ্গলের জন্ত পরিবারস্থ প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য 
পরিশ্রম করিতে হুইবে-+সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমগ্র পরি- 
বারটীকে ধর্মপথে চলিতে হইবে। পূর্বে, হিন্দুরা যখন বিলা- 
মিতা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে সাহস করিত, হিন্দুসমাজ 
যখন ধর্মকে পরিত্যাগ করে নাই এবং ধর্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত" 


২২৬ আর্ধারমণীর শিক্ষা ও গ্বাধীমতা ৷ 


হয় নাই, তখন একান্নবর্তী পরিবারের প্রশংসা শোভা পাইত। 
আর প্রক্কত্তই, একান্বন্তিতার গুণ অনেক। পরিবারস্থ কাহারও 
রোগ ব1 বিপদ হইলে অপর পাঁচজনে তাহার সহায়ত! করিয়! 
উদ্ধারসাধন করিতে পারে ; এবং পীচঙ্জনের পাঁচ রকম অভি- 
জ্ঞতার ফলে পরম্পরের বিশেষ উপকার সাধনও সম্ভব। কিন্ত 
যে পরিবারে ধর্ম নাই, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, সে পরি- 
বারকে একানরবর্তী প্রথাক অন্ততূ্ত রাখিতে গেলে তাহার 
তাস ছুর্ভাগ্য পরিবার অতি অল্পই দৃষ্ট হইবে । পরিবারের কোন 


ব্যক্তি হয়তো ঘোর মদ্যপায়ী, কোন ব্যক্তি বা ক্রপরকে " 


প্রতারিত করিয্লা নিজের কামনা সকল পূর্ণ কৰিবার চেষ্টা 
করিতেছে এবং কেহ বা! পুরিবারস্থ শক্রগণের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য সর্বদাই ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। 
ইহার উপরে, যাহ নিতান্ত স্বাভাবিক, মোহান্ধ ধৃতরাষ্টরেরস্তায় 
গৃহৃকর্ত। নানা কারণে যদি পরিবারস্থ স্বাথপর অন্তারকারী 
ব্যক্তিদিগেরই মায়ামমতায় অন্ধ হুইয়! দুর্বল অসহায় বাক্ির 
প্রতি তাহাদিগের সহ অত্যাচার সন্বেও তাহাদিগকেই প্রাত- 
পদে সাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন, দুর্বল অনহায় ব্যক্তিকে সাহাষা 


করিতে পরাজুখ হন, তাথ! হইলে সে পরিবার কি কখনও 


একান্নবর্তী থাকিতে পারে? ধর্ম তাহা দহ করিতে পারিবেন 
না। সেই হূর্ধাল অসহায় ব্যঞ্ির সহায় হইয়া ভগবান ছুূর্বল- 
তার মধ্যেও এমন এক অগ্নিসম বলপ্রদান করেন যে সেই 
করুণাগ্লির নিকটে অন্ধ গৃহকর্তার শত পক্ষপাত ও সাছাধা 
ভক্মীভূত হইয়া ধায় এবং গৃহকর্তাকে ধৃতরাষ্ট্রের ভ্তায় পরিণামে 
রোদন করিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম যে ধর্মহীন একান্ন- 


একাব্নবন্তিতার অনুপযোগিতা । ২২৭ 


বর্তী পরিবার শ্মশানের জীবস্ত চিত্র। এই শ্মশানের চিতাগ্রিতে 
পুরুধ্নের বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি সর্ব প্রকার স্‌গুণ ভন্মীভূত হইয় 
মায়, এবং স্ত্রীলোকেরও সতীত্ব তাহার সহগমন করিতে উন্মুখ 
হয়। আমাদের সমাজে একান্নবপ্তিত। রক্ষা! দুরূহ ও অনুচিত, 
কারণ সমাজের মর্স্থলে মদ্য ও বাভিষার প্রমুখ অধর্ধ্ম গ্রবেশলাভ 
করিগাছে। একান্নবন্তা প্রথার সপক্ষে শত বক্তুতাই দাও *আর 
সহত্র প্রবন্ধই প্রকাশ কর, ইহা আর সমাঁজে দ্রাড়াইতে পারি- 
তেছে না। যদি ইহাকে বলপূর্বক রক্ষা কর, তবে ইহ! 
ক্ফোটনগীল উত্তপ্ত কামান-গোলকের ভ্তায় বিশ্ৃত হুইয়! সমুদয় 
পরিবারকে” সমগ্র সমাজকে ছারখার করিয়া দিবে । আমা- 
দিগের মতে বর্তমান সমাজের পক্ষে, কেবল বর্তমান সমাজ 
কেন, চিরকালই মকল সমাজেরই পক্ষে একাননবর্তী গ্রথা রহিত 
করাই শ্রেয়স্কর। বৃহৎ পরিবার হইলেই, পাঁচজন পাঁচ মতের 
হইয়া থাকে, এবং এ অবস্থায় পরম্পরের হৃদয়ের মিল রক্ষ! 
অতান্ত কষ্টকর ব্যাপার। এই কারণে প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির 
পক্ষে পৃথক্ভাবে থাকিয়। সহঅগোষী হওয়! ভাল, কিন্ত একান্ন 
থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়! নিতান্তই অন্যায়। 
খধিদিগের নিকটেও আমাদিগের এই মতের সায় পাই। 
তাহারাও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে পৃথকভাবে থাকিলে ধর্বৃদ্ধি 
চুয় বলিয়। পৃথকভাবে থাকিতেই বিধি দিয়াছেন এবং সন্তানের 
জন্মকালে সহঅপোষী পুত্রের জন্ত প্রার্থন! করিতে বলিয়াছেন। 
মন্ধ বলিয়াছেন 
“এবং লহ বসেয়ুর্ব। পৃথগ্থা ধর্ম্কাম্যয়া । 
*.. পৃ্থখিবর্ধতে ধরদাস্ত্াতবপ্্য। পৃথক্করিয়! ॥ ৯ম--১১১ 


২২৮ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


“এই প্রকারে (ভ্রাতূগণ ) একজ্র বান করিবে অথবা ধর্মকামনানর 
পৃথক্‌ অবস্থিতি করিবে; পৃথক. অবস্থিতিতে ধর্ম বন্ধিত হয়, 
অতএব পৃথক্ক্রিয়াই ধর্ম ।”* 
মহানির্ববাণতন্ত্রে গৃহস্থের ধর্মোপলক্ষে এই বিষয়টা অধিকতর 

স্থব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, কণ্গতপ্রাণ হইলেও মাতাপিতা 
স্রীপুত এবং অতিথি ও সহোদরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
গৃহস্থের একাকী উদরপূর্তি করিতে নিষেধ কর! হুইল-__ইহাই 
হইল আদর্শবিবি। কিন্ত এই আদর্শকে কাধ্যক্ষেত্রে কিরূপে 
প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে।" 
পিতামাতাকে যে কার়মনোবাক্যে সেবা! করিতে হইবে, তাহাই 
প্রথমে উল্লিখিত হইল, তদনস্তর সাধবী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি 
কিরূপ সদ্বাবহার করিতে হইবে তাহারও উল্লেখ কর! হইল। 
ইহার পরে পুত্রকন্তাকে কিন্ূপভাবে পালন করিতে .ও শিক্ষা 
দিতে হইবে, তাহা বলিয়া তস্্কার বলিতেছেন-_ 

“এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ হ্বন্ত্রাত্‌ সুতানপি। 

জ্ঞাতীন্‌ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্বোঘয়েদ্‌ গৃহী ॥ 

ততঃ শ্বধর্্মনিরতানেক গ্রামনিবাসিনঃ । 

অভ্যাগতান্থ্দাসীনান্‌ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ 

যদ্যেবং নাচরেৎ দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি। 

পশ্ডরেব ন বিজ্ছেরঃ স পাপী লোকগহিতঃ ॥ ৮উ-_-৪৮-৫* 
“এই প্রকারে জ্রমান্থসারে ভ্রাতাদিগকে, ভাগিনেয়, ভ্রাতুম্পুত্র, 

% টীকাকারগণ ব্যাথা! করিয়াছেন যে মহাধজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরিমাণে 

অধিক হয় বলিয়াই পৃথকৃক্রিয়] ধর্। ইহারও মুলপ্রাণ ধর্নৃদ্ধি) নকলে 
ধর্্য অনুষ্ঠান করিলে যে ধর্শবৃদ্ধি হইবে, তাহা! বল! বাছল্য। 


একান্নবন্তিতার অনুপযোগিতা । ২২৯ 


জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে গৃহী পালন পূর্বক সন্তষ্ট করিবে। 
তাহার পর গৃহস্থ স্বধন্মনিরত একগ্রামবাসী, অতিথি ও উদাসীন- 
দিগকে পালন করিবে। গৃহস্থ ষদি এশর্য থাকিতেও এই 
শ্রকার আচরণ না করে, তবে সে লোকগছিত পাপী" হয় এবং 
তাহাকে পশুতুল্য বিবেচনা করা উচিত।” “ক্রমানথদারে” এই 
কথাটার দ্বার স্পষ্টই .বুঝা যাইতেছে যে পুর্বে একানবন্তা, প্রথা 
ছিল না। তবে মাতাপিতা এবং ্ীপুত্রকন্তার পাঁলন, শিক্ষা 
প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়াও যদি গৃহস্থের সামথ্য থাকে, তবেই 
গৃহস্থ ষ্ারুমে সহোদর প্রভৃতির পালনাদির ভারগ্রহণ করিবে। 
এখানে যি সহোদর প্ররততিকে একান্নব্ঠী বলিয়া ধর! যায়, 
তবে একগ্রামবাসীদ্দিগকেও একান্নবন্তী বপিয়! ধরা কর্তব্য। 
খষিরা যে পাপপ্রবণ মানবের পক্ষে একান্বত্তিতাকে ধর্মানুকূল 
মনে করিতেন না, তাহ! বুঝাইবার জন্ত বোধ হয় অধিক 
বাক্যব্যর় করিশ্ে হুইবে না। হিন্দুপমাজের বর্তমান অবস্থায় 
একান্নবন্তী প্রথা রাখিতে গেলেও ধর্থবান্থগত স্ত্ীশিক্ষা বিশেষ . 
আবশ্যক এবং পৃথক্ভাবে অবস্থিতি করিতে গেলেও ধর্দ্মান্ুগত 
সত্রীশিক্ষা আবশ্তক | ধর্মমান্থগত স্ত্রীশিক্ষা পাইলে গৃহিণী একার- 
বন্তী পারবারের পাঁচজনের দোষ ক্ষম! করিয়া! চলিতে পারিবেন 
এবং পৃথক্‌ অবস্থিতিকালেও আত্মনির্ভর করিতে দমর্থ হইয়া 
সংগারযার সুনির্বাহ করিতে পারিবেন। 


ইতি ই)ক্ষিলীন্দত্রনাথ ঠাকুর বিচরিত আর্ধারমণীর শিক্ষা ও 
গ্বাবীনতা প্রবন্ধে একান বপ্তিতার অন্থপষোগিত! 
বিষয়ক উনবিংশ আলোচন!1 সমাপ্ত । ্ 





হও 


বিংশ আলোচনা_-ব্যভিচার ও তাহার ওষধ। 


আমাদের সমাঞ্রের দেহে এত গভীর ক্ষত হইয়াছে যে, 
অস্ত্রচিকিতৎদা বাতীত অন্ত উপায়ে ইহার প্রভীকারের সম্ভাবনা 
নাই, একথা কেহই অশ্বীকার করিতে পারিবেন না, আশা 
করি।* কিন্তু চিকিৎসা করিতে গেলেই রোগের নিদান এবং 
প্রচলিত ওষধসমূহের তথা ভালরূপে জান চাই--নিদানসম্বন্ধে 
এটা ছাড়িয়া ওটী জানিলে চলিবে না, এবিষয়ে মুক্তভাবে 
আলোচনা করিতে হইবে । আমিও তাই বর্তমান হিনদুশমাঞ্জের 7 
স্বরীলোকের স্বেচ্ছাচারিতামুলক ভয়াবহ রোগের নিদান সকল 
বথাসাধ্য খুলিয়া! বলিতে এবং ভাহার খ্রযিদৃই ও অনুসপ্ধান প্রাপ্ত 
ওষধাবলীরও যথাযোগ্য উপযোগিতা বর্ণন করিতে চেষ্ট! করি- 
যাছি। যেমন নিঃসক্কোচে কতকগুলি নিদানের উল্লেখ করি- 
যাছি, সেইরূপ নিঃসস্কোচে আরও ছুই চারিটীর উল্লেখ করিব, 
*ভঙ্জন্ত পাঠকবর্গের নিকট বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা 
পূর্বেও করিয়াছি এবং পুনরায় করিতেছি। সমান্বে যেরূপ 
ঘ্ণ ধরিয়াছে, তাহাতে এই বিষয় খুলিয়া বাণতে কুষঠিত হওয়া 
উচিত নহে এবং মনোযোগ পূর্বক সাহসের সহিত রোগের 
প্রকৃত তত্ব শ্রবণ করিয়। প্রতীকার চেষ্টায় অগ্রনর হওয়া 
উচিত। 

পূর্বেই দেখাইর1 আগিয়াছি যে ভারতের পুরুষদিগের মধো 
কিন্প মধাপান গ্রচলিত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু লামা 
দ্বিক রাগের জার একটা যে লক্ষণ বলিতে বাইতেছি, তাহা! 
গুনিলে সদয় ভারতসস্তান রোগের গভীরতা বুঝিতে পারিবেন 


ধ্যভিচার ও তাহার উযধ। ২৩১ 


এবং তাহার হুদয় কম্পিত হুইয়া উঠিবে। মদ্যপান ভত্র* 
পরিবারের আীলোকদিগেরও মধ্যে প্রচলিত হইয়া্ছ এবং 
মহিলাসমা্জে পরস্পরের অভার্থনার অঙ্গন্থরূপে পরিগণিত 
হইতে চলিয়াছে! ইহার পরেও কি বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা ও স্্ী- 
স্বাধীনতা! প্রাথনীয়1 হে দেব খ্বধিগণ ! তোমরা যেমন পুরা 
কালে ভূভার হরণের,জন্ত লময়ে সময়ে পৃথিবীত্তে অবতীর্ণ হইতে, 
সেইরূপ তোমাদের প্রিয় আবাসভূমি ভারতের উই ছঙ্চিনে 
আর একবার, জন্মগ্রহণ কর, নচেৎ এ বিপদে আর রক্ষা! নাই। 
ইন্গবঙ্গদ্সমাজেই রমণীর মদ্যপান কিছু বিস্তৃতি লাত করিতেছে 
বটে, কিন্ত স্বদেশে চিরোধিত হিন্দুরাও এবিষয়ে একেবারে 
বাদ পড়েন না। কোন উচ্চপদস্থ চিন্দু মদা ও ব্যভিচারে 
অতিশয় আদক্ত ছিলেন; স্ত্রীর একাস্ত নিষেধে তিনি স্ত্রীকে 
বলিলেন ঘে হদি স্ত্রী মদাপান করেন এবং বারাজনাদিগের স্তায় 
চটকবিশিষ্ট স্থখ ও আমোদ প্রদান করিতে পারেন, তাহ! 
হইল আর বেশ্তাগৃছে পদার্পণ করিবেন ন1। অগত্যা ক্রমে 
ত্মে সতী স্ত্রী মদাপানে অভান্ত হইয়া! এবং নৃত্যাদি শিক্ষা 
করিয় স্বামীকে ব্যতিচারপথ হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হুইয়া- 
ছিবেন। এখন, স্বামীর দেহাত্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বিধবা! পত্থী 
মদাপান পরিত্যাগে অক্ষম হইয়া! কত আক্ষেপ করেন। এইরূপ 
হিন্দুরমণীর মদ্যপান স্বার| মাতৃত্ব পদদলিত করিবার আরও 
অনেক গুণি দৃষ্টান্ত জানি। কিন্তু একটা স্থলেও স্বামীর পান- 
দোষের অভাব দেখা যায় না। যশোহর অঞ্চলের বদ্ধিষু। একটা 
গ্রামের অধিবাসীগণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীপুরুষে মদাপানে 
রড থাকিয়া বর্তমানে সমস্ত গ্রামকে হতণ্র। করিয়া তুলিযবাছে। 


২৩২ আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


কিন্তু যতই দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করি, একটাতেও এমন দেখি না যে 
স্বামীর পানদোষ নাই, ভ্রীর রহিয়াছে । ভারতের প্রত্যেক 
জুসন্তানের এই দুর্দান্ত শক্র মদ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া, 
কর্তব্য, কিন্ত তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্য বলনৃত্য প্রভৃতি প্রবন্তিত 
করিয়া পাপের বোঝা! আরও ভারী করিবার চেষ্টা হয়--কি 
আক্ষেপের বিষয়! ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝ! যাইবে 
যে সময়ে স্ু-আচারই ভারতের উন্নতির প্রধান কারণ হইয়া- 
ছিল। মহাভারতে স্পষ্টই দেখা যায় যে পূর্বে. স্ু-আচারের 
কারণেই ভারত উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল% পরে * 
ছর্যোধন প্রভৃতির মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি কু-আচারের 
ফলেই মহাযুদ্ধে ভারত বীরশূন্ত হইল এবং অবনতি অন্ধকারে 
চিরদিনের জন্ত আচ্ছন্ন রহিল । তাহার পরে লোকের কুকর্শের 
ফল দেখিয়! পুনরায় খ্বধিপ্রদর্শিত স্ু-আচারের পথে চলিতে 
লাগিল এবং শীঘ্বই উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারিল। 
,এই শেষ উন্লনতিরই চিহ্ন দেখিয় গ্রীক এতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে 
স্বীকার করিয়াছেন যে গ্রীকদিগের আক্রমণ কালে ভারতে 
মদ্যপান, ব্যভিচার, এমন কি চৌর্ধ্যপ্রভৃতি সর্বপ্রকার অপরাধ 
একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল। আর, আজ কিনা আমর] মহা- 
জ্ঞানীর ন্যায় সেই শিক্ষাগ্রণালী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইতেছি ! 

খিপ্রদর্শিত শিক্ষা প্রণালী পরিত্যাগ কারবার অথবা বিকৃত 
করিয়া! গ্রহণ করিবার কারণে আমাদের দেশে বামাচারী, 
নেড়ানেড়ী প্রভৃতি অশ্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সকল দশ্প্র- 
ঘায়ের এবং বিলাপী মুসলমানদিগের প্রভাবে বেষ্তাগণ দেশময় 


ব্যভিচার ও তাহার গুঁষধ। ২৩৩ 


ব্যাপ্ত হইয়! পাঁড়রাছে; সুতরাং ব্যতিচারের প্রতি ঘ্বণারও হাস 
হুওয়বতে বাইনাচ ও তদানুষ্সিক ব্যভিচার সমগ্র ভারতে প্রচ* 
,লিত হইয়াছে-_অনেক স্থলেই ইহা আদরের সামগ্রী, গৌরবের 
সামগ্রী বলিক্না গৃহীত হইয়াছে। পূর্বের এই বঙ্গদেশে পুত্রলাভের 
প্রত্যাশায় মানত করিয়া ধেমন প্রথম সন্তানকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 
করা পুথাকার্ধা বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ মান্দা প্রহৃতি 
অঞ্চলে মান তম্বব্ূপে নিজ কন্টাকে ঠাকুরের নর্তকী, প্রকৃতপক্ষে 
বেশ্টাবুন্তিতে নিধুক্ষ করা পুণ্যকার্ধা বশির গৃহীত হয়। বুন্দা- 
বন অঞ্চলে তীর্থঘাতীর সেবাদাপী গ্রহণ করা সেবাদানী ও 
তীঁথযাতী উহয়ের পক্ষে পুণ্যজনক বলিয়া ঘোষিত হয়। হায়! 
আদাদিগের শাকুনশান্সে প্রভাতে বেশ্তামুখ দর্শন করিয়া গাত্রো” 
থান শুভ ব-গয়া উল্লিখিত হণ্য়াতে কত ন| অনি সাধন 
করা হইয়াছে! এ মকলই কেধল ব্যভিচারের প্রতি নিঘ্ণতার 
পরিচায়ক। 

, শানে রমণীর অবরোধ প্রথাবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া শ্ 
আনিয়াছি নে মন্তুপ্রমুখ খবিদিগের মতে রমণীর স্বেচ্ছাবিহরণ 
ব্যভিচারের অন্ন্তর গ্রাধাণ কারণ এবং এই কারণে তাহা নিষিদ্ধ। 
পাশ্চাতা রমণী পৃর্বান্ুরাগের অতিরিক্ত কালে দোকান 
্রনথতি স্থানে যাইবার স্থাবীনতা প্রাপ্ত হয়। কেবল তাহাই 
নহে, স্বামী হয়তো বিদেশে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য রমণী 
স্বদেশে থাকিয়া বারোয়ারি নৃত্যের ( ৪৪৪০:10002 080০৪ ) 
বন্দোবস্ত করিয়! কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিলেন, স্বামী 
হুয়তে! তাহা জানিতেও পারিলেন না। ইছাতে স্বজাতির মধ্য 
ঘেই রমণীর বিশেষ নিন্দ! হইবে না, বরঞ্চ তিনি আতীয়ঙ্বজন্ 
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ব্ুবান্ধবের নিকট ৩া1হার সাহস ও চতুরতা। ( এবং 718৭ ও 
৪০০৪৪? ) এভূঠিগ জন্থ থাহণ। প্রাপ্ত ৎইবেন। শাস্ত্রমতে 'হিন্ু- 
রমণীর যাত্র। প্রত ধারোয়ারি স্থানে যাওয়াও নিষিদ্ধ, যাত্রা 
দির যোগাড় করা তে। দুরের কথা । কিন্ত এই নিষেধাকধি আজ- 
ফাল অনেকগ্ণেহ গাক্ষঠ হয় না। আমি দেথয়াছি য়ে অনেক 
হিন্দুর্পএবারে গৃতকন্তার অগ্থপঞ্থিতিকাণে তাহার স্তর কন্ঠ প্রন্থৃতি 
হুল্মু এক বস্ত্র পাঁরব;নে পাড়া বেড়াহতে বাহির খগেন এবং 
গৃহকত্তার প্রত্যাগমনেক পূর্বেই গৃহে ফণিয়া আসেন, গৃহকর্ত! 
সে বিষয় বিন্যাস জান, পারেন না। অনেক রমণী - 
আবার স্বান। প্রত আভতও।বকের অঞ্ুপিতিকালে এবং 
স্বাহাদের অঃপা্ততিভেও দেবরাদর সহিত থিয়েটার প্রতৃতি 
আমোদের স্থানে যাইতেও দ্বিধ। কগেন না । 

আখার একট। সময় আছে, যখন স্ত্রালোকের, শ্বেচ্ছাবি হরণে 
স্বামী প্রভৃতি কাহারও আপান্ত করিবার ধেন কোনহ অধিকার 
থাকে না__-সেই উল্লাসের মময় বাসর রাত্রি। বিবাহের রাত্রিতে 
বরের স্মুখে শ্তানিক! প্রস্তুতি রহন্তধোগ্যা আয্মাাগণ যেরূপ 
নৃত্যগীতাদি করেন, তাহা বর্ণনারও অযোগ্য । বিবাহ উপলক্ষে 
ৰরের সহিত একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে, ইঞাই ছিল প্রথম 
লক্ষা, কিন্ত ক্রমে সেই প্রথম উ“দান্ত বীভৎস আকারে পরিণত্ত 
হইয়াছে । অবস্ত এই বীভৎস প্রথার সমর্থনে কোন শাস্্রীয় 
বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না--আমোদ গ্রমোধকে ধর্শের বহির্গত 
ক্লে যে (ক আকারে পরিণত হইতে পারে, ইহা তাহারই 
ু্টান্ত। এদেশে রমনীর স্বেচ্ছাবিহরপের আর একটা দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিব। স্থামীর জনুপস্থিতিতে আজকালকার হিন্ুত্্ী 
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দেবর ও নন্দাহ প্রভৃতির সছিত ধে ব্যবহার করেন, তাহ! 
হিন্দুত্বীর সম্পর্ণ অনুপযুক্ত । দেবর প্রভৃতির সহিত হিন্দুক্মী যে 
'বীভৎস আমোর তামাসা করিতে পারেন, ইহার শাস্ত্রীয় কোন 
বিধি যে না) তাহা খলা বাহুল্য) ইহার উৎপত্তি বর্ডমানে 
অ্বিদ্কার করা খড়হ ছুনধখ। শান্ত্রে রহিয়াছে “গো ভ্রাতার 
ভার্্যা কনিষ্ঠ ভ্রাভার গুরুপত্ীস্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ত্রাারভার্তা! 
ন্ধোষ্ট ভ্রাতা পুত্রবধূঙ্বরূপ, ইহ! মুনিরা কহিয়াছেন।” (মনু) 
এই সপ অনুশাসন থাকতেও দেবরেগ সহিত. নন্দাইয়ের 
সহিত*হিন্ু বূমণীর চলিত ব্যবহার অনেকটা বামরগুছের 
বাবহারের' অনুরূপ হইয়া পাড়য়াছে। উত্ভপরামচ!রত নাটকে 
কবি ভবভূণত দেখারর সহিত [হন্দুরমণা কিরূপ আমোদ করিতে 
পারেন, তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত নাটকে 
লক্ষণের - সাহত্ব সীতাদেবীর কথোপকথনে উপহানের মধ্যে 
কেমন এক গম্তার মাতৃত্ব পরিস্কৃট রহিয়াছে ।* রমণীর স্বেচ্ছা" 
ঠিহরণের দীমা রামায়ণের শীতাহ্রণে সুন্দর থ্যন্ত হইয়াছে। - 
রামচন্দ্র একটা গতী কাটিয় দিয়া সীতাদেবীকে বলিপেন থে 
পশত ্রলোভনেও ইহার বাহিরে ঘাইও না। ইতিমধ্যে রাবণ 
ভিখারী বেশে উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীকে গণ্ডভীর বাহিকে _ 
আনিয়া ভিক্ষা দিতে বারস্বার অনুরোধ করাতে তিনি কেমন 





* লঙ্ণ:। ইয়মার্। ইয়মপ্যায্যা মাওণী ইয়মপি বধূঃ প্রতকীন্তিঃ। 

নীতা | বচছ ইঅং ৰি অবর ক|। 

লক্ষণ: । (সলক্ষন্মিতং অপবাধ্য) অক্নে উর্িলাং পৃচ্ছত্যাধ্যা। তব- 
বত; সঞ্চারয়ামি। (প্রকাশং) আধ্যে দৃ্ঠতাং জ্টব্যমেতৎ জয়্ক ভগবান 
সতার্সবঃ । রঃ 
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করুণাপরবশ হইয়া যেমন সেই সীম! অতিক্রম পূর্বক স্বীয় 
অবরোধ ভগ্ন করিলেন, অমনি রাবণ শ্বমুত্তি ধারণ ক্রয়! 
তাহাকে হরণ করিল এই দৃষ্টান্ত সুন্দর শিক্ষা দিতেছে যে, 
রমণীর স্বামীবাকা অতিক্রম করিয়া শ্বেচ্ছাবিহরণ কিরূপ 
তয়াবহ। ও 
অমর! সাহড় পূর্বক বলিতে পারি যে. মহুসংহিতা প্রভৃতি 
প্রাচীন শাস্ত্রের “হৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞাত" অগ্ুশানন সকল এবং 
আমোদ পমোদের পুর্বোল্লিখিত যথাযুক্ত সীমা ও বাবন্থ! যদি অব- 
লশ্বষিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ব্যভিচারক্রোত পীতরুদ্ধ 
হইবে_-প্রত্েক হিন্দুসস্তানের এ বিবয়ে যর ও 61 রাখা 
বিশেষ কত্রবা। তৎপরিবর্ে আজকাল কেবল নবাসম্প্রদায় 
নছে, প্রাচান সম্প্রদায়েরও হিন্দুনামধারী অনেক গৃহস্থ, যাচাদের 
বাটাতে হয়তে। পুরোহিত ঠাকুর দুই বেল!: আনিয়া গৃহ- 
প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিয়মিত পৃজ( করিয়। যাই থাকেন? 
'বাহারা হয়তো প্রতিদিন গঙ্গা্নান করিয়া বদনখানিকে চন্দনু- 
চর্চিত করিয়] পরমন্তক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদানে উদ্যত 
হয়েন, মেই সকল হিন্দুনামধারী অনেক গৃহস্থও শাস্ত্রের অস্থ- 
শাসন সকল অবস্ঞাপূর্বক মানিয়! চলেন ন। এবং মারামূছ 
হয়| সামাজিক স্থবাবস্থা সকলেরও বিপরীতে চলেন। দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। শাস্ছের মনুশাসন হইল যে বিধব! রমণী রঙ্গচর্যা 
অবলম্বন পূর্বক সংঘতগাবে অবস্থিতি করিবেন । এবং তাছারই 
অনুকূল লামাজিক ব্যবস্থা হইল যে আত্মীরস্বজনগণ বিধবাকে 
যতপূর্বক রক্ষা করিবেন ও তিনি নিজে অবস্থানুমারে বিশুদ্ধ 
শুজবন্ত্র জথব। পবন পরিধান করিয়া, অলগ্ষারাদি বেশবিজ দি, 
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পরিত্যাগ করিয়। ব্রহ্গচর্ষে। অবস্থান পূর্বক সংসারের হিতঙ্জনক 
কর্মসাধন করিবেন। কিন্ত আজকালকার সমাজের প্ররুত 
তাবস্থ( কি? বালিকা অথবা! প্রৌট়া বিধবার ম্বামীগৃহে অজশ্র 
কঠোরতম গঞ্জন! তিরস্কার সহা করিতে করিতে বথন ক্রমে অসহৃ্‌ 
হয উঠেখতখন বিধবা কন্তা পিতৃগৃছে পলায়ন করিয়া আসেন। 
পিতৃগৃহে পিতামাত।. প্রভৃতি সকলেই অতিষঙ্গাত্ ্নেহৰশতঃ 
তাহাকে বিধবার বেশ ধারণে নিবৃত্ত করিয়া, অলঙ্কার, সুন্দর 
পাড়বিশিষ্ট স্স্ম মাটা প্রভৃতি পরিধান পৃব্বক স্বেচ্ছামত 
শ্থাকিত্তে অনুমতি দেন। এইরূপে ক্রমে যখন তাহার স্বেচ্ছা- 
ব্যবহার যর্থেচ্ছাচারে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখন পিতা 
মাতা বাধ! দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কন্যার অভিমানে 
বড়ই আঘ'ত পড়ে। এই অবনর পাই! দুষ্ট্ঈভাব আত্মীয় 
অনায্মীয় যে কেহ একটু আদর প্রদর্শন করে, তাহারই প্রতি 
সমধিদ অন্ুরক্ত হইয়। কুপথে পদার্পণ করিবার উদ্যোগ করিয়! 
রাখেন; ইহার উপর, প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার অভাবে আ্মল্থকেই 
জীবনের সবধন্থ মনে কগিয়। সুবিধা! পাইলেই ব্যভিচারঠ্রাতে 
গ! ভাসাইয়া দেন। বিধব1 রমণীর একবার পদস্থলন হইলে 


মৃতপ্রায় মমাজের বীরত্ব ও শাসনদর্প দেখে কে__সেই পতিতা 


রমণীকে তৎক্ষণাৎ গৃহবা্কিত ও জাতিচাত করা হয় এবং গৃছে 
পুনণৃহীত হইবার বিরূদ্ধে নানা কঠোর ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত হায়! সমাজের এমনই ছুর্দশ। যে, যে পাব তাহাকে 
কুপথে লইয়া গেল, তাহার শাসন করিতে বর্তমান সমাঙ্গ 


নিতান্তই অক্ষম। উপরোক্ত ব্যবহার বর্তমান সমাজে নিতাস্তৎ 


অপ্রচলিত নহে। ইহা অপেক্ষা যদি শ্বামীগৃহে সেই বিধঝ 


২৩৮ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও ম্বাধীনতা। 


রমণী উপযুক্ত আদর ও সম্মান এবং অবস্থোপযোগী চলিবার 
শ্নেহশিক্ষা লাভ করিতেন; এবং পিতৃগৃছে যদি পিজমাত! 
মায়ামোহের বশবর্তী না হইয়। বিধবা প্লমণীর উপযুক্ত শিক্ষ! 
কোমলকঠোর ভাবে প্রদান করিতেন, তাহ! হইলে তীহ! 
হইতে স্বামীকুলে অথবা পিতৃকূলে কলঙ্কারোপ ঘটিত ন। 

এখন কুথা এইতেছে যে এরূপ শিক্ষা-দিবে কে? গৃহকর্তী 
প্রড়ৃতি গহের পুরুষের! যদি বাহিরে বেশ্তালয়ে আমোদ কিনিতে 
যান, তাহা হইলে স্ীকন্টা্িগের পতি তাকাইবে.কে ? প্ররুত 
সত্ীশিক্ষা দিতে গেলে গৃষ্থের বালকদিগেরও স্ুশিক্ষার ধন্দোবস্তা” 
করিতে হুইবে। আ্ীশিক্ষা ও পুরুষশিক্ষার মধ্য এমন ঘনি্ 
সম্বন্ধ মাছে যে আসলে ধরিতে গেলে একটাকে ছাড়িয়া আর 
একটী দাড়াইতে পারে না। যদি মাতা মুশিক্ষিতা হয়েন, তবে 
শৈশব হইতেই পুরকন্তার স্ুুশিক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে 
এবং তবেই তাগার পুত্র সময়ে গৃন্ৃকর্ত! ৬ইলে শৈশবের সুশিক্ষা 
তাহার সুবাবহাবে ফলপ্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা; আবার 
গৃহকর্তী যদি স্শিক্ষিত হয়েন, তবে তিনিও পুত্রকন্তার হশিক্ষার 
জন্ত বিশেষ ত্র ও উদ্যোগ করিবেন তশ! কর' যায় এবং 
ভবিষ্যতে তঁ হার কন্ঠ স্থমাতা ও স্ুগৃছ্ধিণী হইবে, ইহ সাহলের 
সহিত বলা যাইতে পারে। সর্বোপরি বদি গৃহ কর্তা ও গৃহকর্রী 
উভয়েই শান্ত্ান্কূল প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে 
আমর] আশ! করিতে পারি ধে সেই গৃছে সুখশান্তি চিরবিরাজ- 
মান থাকিবে, সেই গৃছে দিবারাত্র স্বর্গের আননাপুষ্প বিকীর্ণ 
“হইবে, তণায় চির বসন্তের চিরমলয় নিতাই প্রবাছিত হইতে 
থাকিবে। হিন্বুপরিবার হইসে একদিকে শাস্ত্রীয় ও সমাজে 
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চিরপ্রচলিত খ্ব্যবস্থা সকল একে একে লোপ পাইতেছে) 
বালকঞ্ালিকাদিগের হৃদয় সময়ের গুণে চাঞ্চল্যেরজরভাব 
(7 0,98:) ধারণ করিয়াছে, অথচ তাহার! তাহাদের ছদয়ের 
আকাক্ষার তৃপ্তিকর কিছুই পাইতেছে না। অবসরের অভাবে 
বালিকার! হৃদয়ের আবেগ অনেক সময়েই হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিতে 
বাধ্য হয়। কিন্ত ঝালকদিগের চাঞ্চল্য ন্ড্যালয় প্রভৃতি 
স্থলে গমনকালীন নান! অবসরে গোপনে চুকট খাওয়া, বেসতা 
গমন প্রন্থতি কাধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
শকালে গৌখিতাম.ঘে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের লন্লিকটেই একটা 
করিয়। দোকান .থাকিত, তথায় মসৎশ্বভাব ছাত্রেরা নিজেও 
চুরুট প্রভৃতি কানয়া খাইত এবং তন্:ন্য ছাত্রদিগকে তথায় 
লইয়! যাইয়। ধ্নাকশ্ে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইত। আবার 
এই সক দোকানের অধিকাংশেরই সহিত একটা করিয়া 
গুপ্তগৃহ সংলগ্ন থার্কত, তথায় বেশ্তাগমন, মদ্যপান, গঞ্জিক! 
সেবন প্রভৃতি কার্যে অনেকেই শীক্ষাগ্রহণ করিত; ক্রমে 
উ্থারহ দধো যাহারা বীরত্ব প্রদশনে ইচ্ছুক হইত, ঠ্ঠাহার| 
নিজে £নং সময়ে সময়ে অন্তান্ত সঙ্গীগণের সহিত দুর দুর 
প্রদেশে বেশ্বাসঙ্গ করিয়। কৃতার্থ বোধ করিত। অবসর পাইলে 
বালিকািগেরও যে কুপথে পদার্পণ করিতে শিক্ষা করিবার 
যস্তাবনা আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন 
না। এইরূপ কুশিক্ষিত বালকবালিকা সময়ে গৃহের কর্তা ও 
কত্রী হইলে সংসারপথে বিষবীজ ছড়াইয়া কিরূপ যে মরুভূষি 
করি তুলবে, তাহা কল্পনার যোগ, বর্ণনার*নহে। ভারতের), 
বিশেষত বঙ্গদেশের। যে বর্তমান হুর্বলভাব, এইগ্রকার 


২৪০ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা | 


বাল্যব্যভিচার কি ইহার একট্রী প্রধান কারণ হইয়া পড়ি- 
তেছে না? 

এই বাল্যব্যভিচারের প্রতীকারের উপায় অবিলঙ্ছেই অব- 
লম্বন কর! গ্রত্যেক পিতামাতার, প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক 
রমণীর গুরুতর কর্তব্য হুইয়া৷ পড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, 
এই বিষয়ে একটু দার্শনিক চক্ষে আলে!চনা করিলেই 'ইহা 
প্রতীকারক উষধ সহজেই আবিষ্কৃত হইবে। আমোদের আশায়, 
স্থখের লোভেই পুরুষ বেশ্তাগুছে গমন করে এবং ভ্রীলোকে ও 
ব্যভিচার পথে পদার্পণ করে, ইহ! শ্বতঃপিদ্ধ। স্রইপুরযেরস্ 
পরস্পরের প্রতি একট! পাশব আকর্ষণ স্বভাব্ডই আছে। 
তাহার উপর বারাঙ্গনাগণ আপনাদিগের আবাস গৃহকে উজ্জল 
আলোকে আলোকিত করিয়া রাখে, হাশ্কধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত্ত 
করে, নৃত্যচ্ছন্দ সঙ্গীতাদি দ্বার! দিবানিশি আমোদের ভাবে 
ভরিয়া রাখে । ভ্রান্ত মানব এই ক্ষণিক উজ্জলতার মধ্যে স্মন্ত 
স্থথ নিহিত বোধ করিয়! বাঁরাঙ্গনার হলাহলপুর্ণ মুখের আপাত- 
মধুর &টো মিষ্ট কথ গুনিবার জন্য ধর্াথকাম সকলই তাঁহার 
চরণে সমর্পণ করিয়া সৌভাগা বোধ করে। ইহার উপর সচরা- 
চর বেশ্বাগণ স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে বাস করিয়! বিশেষ চতুরতা- 
পুর্ণ হইয়া! উঠে_মোহষুগ্ধ অনেকে ইহাকে কর্মদক্ষতা! ভ্রম 
গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের শাস্তপ্বভাব! মাধবী পত্ীকেও পরি- 
ত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত হয় ন1। জপর দিকে বাতিচারিণী স্ত্রীলোরকাঁ” 
দিগেরও অনেকে প্রায় এই একই কারণে কুপথে প্রথম পদার্পণ 
,করে। তাহ।র! বারাঙ্গনাদিগকে অলঙ্কার"পরিশোিতা, সুন্দর 
গরিচ্ছদ-পরিহিত! ও প্রকাণ্ড জট্টালিকার অবস্থিত| দেখিয়া! মনে 
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ঘোর পাষণ্ড। পরিবারের পুরুষদিগের কর্তবা, স্্রীলোক- 
দ্বিগকে হুগৃহিণী হইবার বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহ দেওয়!। 
একটা বিষয় বিবেচনা! করিলেই,বোধ হয় সংসার আনন্দময় হইয়! 
'উঠে। পুরুষের! যে টাকাটা! বেশ্ঠাগৃহে মদ্যপানাদিতে ব্যয় করে, 
সেই অর্থ যি তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহের উন্নতিকরে ব্যবহৃত 
হইত, তাহ! হইলে সংসারকে অমঙ্গলের চিত্র বলিতে কাহারও 
মাহস হইত না। ভাবিয়া! দেখ দিকিন, তুমি তোমার যথা সর্বশ্থ 
বস্তার চরণে ঢালিয়। দিলে, এদিকে তোয়ার সাধ্বী পত্বী অশ্রু- 
জলেক্ সহিত মিশ্রিত করিয়| ছুই বেল! ছুই গ্রাস অন্ন খাইতে 
হয় বলিকা! খাইতেছেন। কিন্ত সেই তোমার রোগ হউক, 
দবারিজ্র্য ঘিরিয়! ফেলুক, তখন বেশ্তা তোমাকে পদাঘাতে দূর 
করিয়া দিবে 7; সেখানে ষত্ত অবস্থার ঘন্থকলহে তুমি আহত 
হইয়া মুত প্রায় হও, বেস্তা একবার তোমার অবস্থা জিজ্ঞাসাও 
করিবে না, বরঞ্চ উপহাদ করিবে। সেই অবস্থায় তোমাকে 
গুনরায় তোমার সেই লজ্জাশীল! সাধবী পরীর কাছে আসিতে 
হইবে, সাধবী রমণী তখন আহার নিদ্রা পরিত্যী করিয়া 
তোমার রক্ষার জন্ত কায়মনোবাক্যে সেবা করিবে, নিজের শরীর 
দিয়াও যদি তোমার রক্ষা হয়, তাহার, জন্ত ভগবানের নিকট 
অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবে । এই চিত্র কপ্পিত নহে, চক্ষেস্ছ - 
সমক্ষে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ ঘটন! 
দেখিয়াছি এবং পতিরত্। রমনীদিগের ছুর্দশা! দেখি প্রাণ 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। 

আর একটা বিষয়ের গ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
“শান প্রচলিত কোন কারে বদি বন, কলুষিন্ হইবার মন্তাবন। 
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থাকে, তবে সে প্রথা গৃহ হইতে দুর করিবার জন্ত শ্রীপুরুষের 
পরম্পরকে উৎসাহ প্রদান কর! কর্তব্য-_নতুব! গৃহকে পবিত্র 
কাখিবার শত চেষ্টাও বিফল হইতে পারে। পূর্বে বলিদ্নাছি 
থে বাইনাচ.সমাজে এমনই বদ্ধমূল হুইয়! গিয়াছে যে বিবাহাদি * 
উৎসব কালে বাইনাচ না দিলে তাহা! ধর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
হয় না। ইহ! যতদ্দিন উৎসবের অন্তরঙ্গ বলিয়! গৃহীত" হইবে, 
ততদিন গৃহপবিস্ই রাখিবার বৃথা চেষ্ট।। আমি আর একবার 
প্রত্যেক কন্তার পিতামাতা, প্রত্যেক জননীর পুত্রকন্ভাদিগের 
নিকটে কাতরকঠে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাহাদের হৃদয় কি 
এতই পাষাণ হইয়া গিয়াছে যে বাইনাচ দেখিয়! প্তাহাদের 
কষ্ট হয়না, স্থখ হয়? কোন্‌ পিতামাতার বুকচেরা ধন দৈবাৎ 
কুপথে আপিয়। সাষান্ত অর্থের জন্ত হৃদয় উৎখাত করিয়। কৃত্রিম 
প্রেম জান/ইতেছে, সখের ভান করিতেছে-_-ছে. পিতামাতা! 
তোদ।াদের কি তাহাকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্ত নিজেদের 
কনার কথা মনে হয় না? তোমাদের কন্ত! বিপথে গেলে 
থে কষ্ট সু, ইহারও পিতামাতার কি সেই কষ্ট হয়নাই! 
তোমর! কোথার ইহার উদ্ধারের জন্ত সাহাধা করিবে, তাহার 
পরিবর্তে আরও আমোদের ভান করিরা, অমূল্য দাম্পত্যপ্রেমের 
স্মপত্রংশ করিয়! তাহার হৃদয়কে ভাঙ্গিয়। দিতে চাও? আয় 
আমোদের সহিত বাইনাচ দেখিও না-_হৃদয়কে আর পাবাণ 
করিও ন|। সম্প্রতি দেখিতে পাই যে অনেকে শ্রান্ধের সময় 
অথব| বিবাহের সমক় প্রচলিত “সামাজিক” গ্রহণ করেন না, 
আর উৎসধাদিতে বাইনা6, শ্রান্ধকালে যেয়েবাঁর্নী প্রতৃতি 
বর্বনাশকর ও অঙঙ্গত কুগ্রথা রহিত হইতে পান়্িবে না? 
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বর্তমানে ভ্্রীশিক্ষার অভাবে ও এই সকল কুপ্রথা প্রচলিত 
থাকাতে বেশ্তাগৃছে গমন এখন একটা গুরুতর দোষের মধ্যেই 
যেন পরিগণিত হয় নাই। যুবক্দিগের উচ্ছৃঙ্খলতা “বয়সকালে 
*সারিয়! যাইবে” এই ভাবে বৃদ্ধদ্দিগের নিকট সাধারণত. উপেক্ষিত 
হইতে দেখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর সংস্কার আরকি 
কিছু হইতে পারে? 


স্সি টে 
৪ 


ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত রধ্যরমণীর শিক্ষা! ও 
গন্ধীনতা প্রবন্ধে ব্যভিচার ও তাহার ওধধ বিষয়ক 
৪. বিংশ আলোচন। সমাপ্ত । 


একবিংশ আলোচনা--বঙ্গরমণীর 
বর্তমান পরিচ্ছদ । 


* আচার ব্যবহারের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রভাব স্ত্রী শিক্ষকনর উপর 
কিরূপ বিভ্ৃত হয় তাহাই প্রধানত দেখিয়া আমিয়াছি, আন্তু- 
ষর্গিক ভাবে অন্তান্ত আচার ব্যবহারের বা সহবতের বিষয়ও 
আলোচনা করিয়াছি। পরিচ্ছদও সহবতেরই অন্যতর প্রধার্ন” 
উপাদান, সুতরাং এবিষয়েরও আলোচন। অপরিহার্ধ্য । আমা- 
দের দেশের মহিলাদিগের পরিচ্ছদ মাতৃত্বরক্ষার কতদূর উপযোগী 
তাহ! বিবেচনার বিষয় । বঙ্গদেশের হিন্দুরমণীর পরিচ্ছদ কার্য্যত 
একখানি বন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। মাতৃত্ব রক্ষা করা যদি রমণীয় 
পরম ধর্ম হর, তবে প্রকৃত লক্জানিবারক পরিচ্ছদ যে তাহার 
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অন্ততম প্রধান উপায় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমা- 
দ্িগের দেশীয় স্ত্রীপরিচ্ছদের আদর্শ পৃর্বাবধি (বোধ হয় মুসল- 
মানী প্রভাব বিস্তৃত হইবার পরে ) কালাপেড়ে অথবা লালপেড়ে 
সক্কাতিসুক্ম নিরাবরণ গোছের শাস্তিপুরে প্রস্থতি সাটা। বারা” 
জনাদিগকে কামভাব উদ্রিক্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণ দেহ প্রকাশক 
জালের কাপড় ০পরিতে অনেক সময়েই দেখা যায়'। -ধনী 
লোকেরা ওষে গ্রাত্রের আভা প্রকাশক কাপড় পরেন, তাছারও 
উৎপত্তির সম্ভবত সেই একই কারণ । দরিদ্র পোকেরাও সামর্থা- 
মত অন্ান্ বিষয়ের স্তায় এবিষয়ে ও ধনীলোকের অন্থুকরণ ক্লরিতে * 
যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় য বঙ্গরমণীর পরিচ্ছ্দ নিরাবরণ 
গোছের হইবার একটা প্রধান কারণ জাতীয় কামুকতা বৃদ্ধি। 
পশ্চিমাঞ্চলবাসী ভদ্রলোকেরা বঙ্গরমণীকে এইক্প পরিচ্ছদ ধারণের 
কারণে বিবসনা বলিয়া! উপহান করে। আমাদিগের বোধ হয় 
ষে বঙ্গরমণীর সাধারণত প্রচলিত পরিচ্ছদে কিছুমাত্র হী ও 
শ্লীলতা রক্ষিত হয় না, স্থতরাং ইহাতে মাতৃত্বের উপরে আঘাত 
পড়ে । বিশেষত রমণীর! £যখন এইরূপ পরিচ্ছদে তীথদর্শন *ও 
গঙ্গাপ্গানে গমন করেন, তখন লজ্জায় ও দ্বণায় খিধাবিভিন্ন 
বস্থধার ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইবার জন্য আমাদিগেরও প্রাণ 
ব্যাকুল হই] উঠে। 
বঙ্গরমণীর সাধারণ প্রচলিত পরিচ্ছদ দাসদাসীর সমক্ষে 
কুটুস্বপরিজনের সমক্ষে অথবা বহির্গমনের পক্ষে, কোন আবস্থায়ই 
লতীস্বরক্ষার গ্রক্কৃত উপযোগী নহে । অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, 
প্রধানত ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের, এই কারণে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদ প্রবন্িত করিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হয়! :উঠিয়াছিলেন 
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-সেহ ঢং আপাতত একটুখানি কমিয়াছে। আমাদিগের 
বোধ হয় যে পাশ্চাত্য রমণীর পরিচ্ছদও সতীঘত্বরক্ষার উপধোগী 
নহে? লজ্জারক্ষা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য প্রদর্শনই পাশ্চাত্য স্ত্রীপরি- 
*চ্ছদের যেন মুখ্যভাব। যে পরিচ্ছদের ভাজে ভাজে. দেহযষ্টির 
ভঙ্গিমা বিকশিত হয়, ইংরাজী উপন্তাসে তাহারই প্রশংস! 
শতমুখে ব্যক্ত হয়। আর বাস্তবিকও, সাধারণত পাশ্চাত্য 
রমণী প্রার্থন| করেন যে তাহার সৌনধ্য, তীহারঃ বেশবিন্যান 
লোকের প্রগাঢ় প্রশংসা! আকর্ষণ করুক ।, পা্চাত্যদিগের চক্ষে 
রমণীরু নিঙ্গের সৌনারধ্য নানা উপায়ে ফুটাইয় তুলিয়। সর্বসমক্ষে 
তাহার, প্রকাশ এবং তজ্জন্য জনসাধারণের প্রশংসা শ্রবণে গর্ব 
অনুঞব কর! কিছুমাত্র অভদ্রতার লক্ষণ নহে। ইহা তাহা- 
দিগের গ্রকৃতি হুইয়। পড়িয়াছে। এই কারণে শারীরিক শত 
অনিষ্ট হইলেও কটী সক্ষম দেখাইবার জন্ত লৌহ্গ্রথিত কর্শেট যন্ত্র 
(আমি ইহাকে যন্ত্রভিন্ন পরিচ্ছদ বলিতে পারি না) পরিধানে 
পাশ্চ।ত্য রমরাও কুন্ঠিত হন না এবং পুকুষেরাও স্থীয় স্ত্রীকপ্তা- 
দিগের এই যন্ত্র ্থার! সথক্ম কটি প্রস্তুত করাইয়। সৌন্দধুযু প্রদর্শন 
দেখিতে তাহেন। আমিজানি যে একটা ভদ্র ইংরাজরমণীর 
এই যন্ত্রপেষণে অকালে ছুই তিনটা সন্তান নষ্ট হইলেও তাহার 
স্বামী তাহাকে সুন্দর দেখিবার ও দেখাইবার জন্ত তাহার, 
. অনিচ্ছানত্বেও বলপূর্ধবক এই যন্ত্র বাবহার করাইয়! থাকেন। 
এইখানেই দেখ! যায় যে, পাশ্চাত্জাতি সৌন্দধ্যের নিকটে 
মাতৃত্বকে কেমন তাচ্ছিল্যের চক্ষে দৃষ্টি করে। 

পাশ্চাতা রমণীর সান্ধ্য নিমন্ত্রণের অথবা বলনৃত্যের পরিচ্ছদ 
দেখিলেই এই কথার যাখাধ্্য অধিকতর গ্রীতিপন্ন হইবে। এই 
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পরিচ্ছদও পাশ্চাত্যদিগের জাতীয় কামুকতার জাজল্যমান সাক্ষ্য 
প্রদ্দান করে। হীমান্‌ বাকি এই পরিচ্ছদে শোভমানা রমণীর 
দিকে তাকাইতেও লজ্জাবোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। জ্ন- 
সাধারণের. .হৃদয়ে 210010100 আনিবার জন্ত বা কামভাব" 
(118 01611 যাহাকে ৭301%818” বলিয়াছেন) উদ্রিজ 
করিবার জন্তই সান্ধ্য পরিচ্ছদও পরিথিত হয় এবং" অন্থান্ত 
নানা ব্ঁত্রিম*উপঘ্িও অবলঘ্িত হয়। হিন্দুদিগের তো এইকপ 
বুকখোলা হাতখোলা , পখিচ্ছদের প্রতি দ্বণা হওয়াই সম্ভব, 
কিন্ত এই সেদিন আফগানস্থানের আমীরের পুত্র ননেরুষ। 
বিলাতে গিয়া এইরূপ পরিচ্ছদের প্রতি ত্বণা প্রদর্শৰ করাতে 
এবং কোন মনা ইংরাজমহিলার হস্তগ্রচণে উপযাচিত হইলে 
পরস্ত্রীর হস্তগ্রহণে অসমথ বপিয়। প্রত্যাখ্যান করাতে সংবাদপত্রে 
মহা ছুলস্ুল বাধিয়া গিয়াছিল। প্রকৃত আদর্শে দাড়াইলে এই 
সকল পাশ্চাত্য প্রথা সকলেরই চক্ষে বিসদশ ও মাতৃত্বের 
প্রতিকূল বোধ হইবে। পাশ্চাত্যজাতি স্ত্ীকন্তাদিগকে নৃত্যাদির 
অতিরিক সর্বঘময়ে বুক খুলিয়া থাকিতে অন্থমতি দেন নী 
কেন? এইথানে নৃতাকালে এরূপ পরিচ্ছদ পরিবার প্রকৃত 
তত্ব প্রকাশ হইয়। পড়িতেছে। আর, আব্কাপ মিশনারি 
গ্রভৃত্তি অনেক ব্যক্তিই বলনৃত্যোর ও এই প্রকার পরিচ্ছদের 
অপকারিতা বুঝিয়া ইহার বিপক্ষ হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে 
সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে স্বয়ং ভারতেশ্বরীও বলনৃত্য ও 
এইরূপ বুককাট| পরিচ্ছরের বড়ই বিরোধী। পারিস প্রভৃতি 
ছুএকটি প্রধান প্রধান নগরে শত শত লোকের কর্মই এই থে 
ক্ি্ধপ পরিচ্ছদে রমণীর প্রত্যেক অঙ্গবিতাগ সুন্দর প্রকাশিত 
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হইবে, তাহারই বিষয়ে অনুক্ষণ চিন্তা কর! এবং তছপযুক 
ব্যবস্থাকরা। পাশ্চাত্যজাতি্ এরূপ পার্থিব ভাব যে শোক- 
পরিচ্ছদেও সৌনর্ধ্য বিকশিত করিতে ন। পারিলে তাহ! সাধা- 
রপভ গ্রহ্ণীয় হয় না। বিলাতী দৈনিক সাপ্তাহিক দ বাদপত্র 
কল খুতিয়া দেখ, বর্ষার বন্যার ন্যায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হই- 
তেগ্ৌবে অমুক দোকানের শোকপরিচ্ছদে বমণীর সৌন্দর্য 
আরও পরিস্কুট হয় ইত্যাদি । একটা রমণীর স্বামীর দেহান্তর 
হইল, স্বামীর সমাধির বন্দোবস্ত হইতে না হইতেই তিনি যে 
শ্দোকারের শেকপরিচ্ছদে সৌন্ধধ্য অধিক পরিস্কুট হয়, সেই 
দেোকান-হইতেই তাহা ক্রন করা স্বির করিলেন_-মামাদের 
চক্ষে এদকল যেন কেমন কেমন ঠেকে। পাশ্চাতা রম্ণীর 
এরূপ করিবার কারণ আছে_-তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ 
প্রচপিত আছে. এবং অধিকাংশ বিধবাই পু বিবাহ করিয়! 
থাকেন। এ অবস্থ য় কুমারী অবস্থার স্তায় পূর্ববানুরাগ চাপাই- 
বার জন্ত সৌনদধ্য প্রকাশক পরিচ্ছদের জন্য যে অধিকাংশ, 
পা্টাত্য রমণী লালার্িত হইবেন, তাহা! আর আশ্চঞ্ড কি? 
স্ত্রীলোকের এই মকল পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য জাতির যে কেবল 
কামভাব প্রকাশ পায় তাহা নহে, এই সকলে পাশ্চাত্যঙাতির 
শিষ্ুরভার প্রতি একট স্বাভাবিক অনুরাগ এবং চঞ্চলচিত্ততা» 
বিশেষভাবে প্রকাশ পাঁয়। স্ত্রীলোকের শিরম্ত্াণে রাশি রাশি 
বিহগপক্ষ সংলগ্ন করা হয় এবং এই কারণে সুন্দর পক্ষীকূল 
বিনষ্ট করিয়! নিষঠুরভাবে ভগবানের সুন্দর সৃষ্টি বিধ্বত্ত করিবার 
জন্ভ দেশবিদেশে কত্ত ধে লোক নি হইয়াছে, রাহা 
সংখ্যাতীত। | 
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আবার পাশ্াতা রমণীর পোষাকের ঢংইবা কত-বৎসয়ের 
মধ্যে পোষাকের ঢং ছুই তিনবার পরিবান্তত হইতেছে। হয়তো 
কোন সন্ত্রস্ত মহিলা! বিশেষ কোন বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া নিমন্ত্রসতা উপস্থিত হইলেন এবং সেই পরিচ্ছদ হয়তো! 
তাহাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইয়াছিল। তিনি মহিলা- 
সমানদের £58১191এর অভিনেত্রী হইলে তে! কথাই দাই, 
তাহা না হইলেও হয়তো দেখিতে দেখিতে অন্তান্ত মহিলাগণ 
উক্ত বর্ণের পরিচ্ছদ 'তাহান্দের উপযুক্ত হউক বা না হউক, 
ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে অভ্ভুত্ষ ঢচংও 
সমাদৃত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে যুদ্ধে অনেক 
বীর-নিহত হওয়াতে তাহার পরেই ফ্রাব্দে বীরপুত্বের বড়ই 
অভাব হইয়াছিল_-কে একটা ধুয়। উঠাইলেন, আর অমনি 
রমণীগণ আসর প্রসবার স্যার আলগা রকমের পোষাক পরিতে 
লাগিলেন, যেন সকলেই আজ বাদে কাল অন্তত এক একটা 
বীরসন্তান প্রসব করিয়! ফ্রান্সের উদ্ধার সাধন করিবেন। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাব্দে বিলাতে রমণীগণকে স্কীতবক্ষা দ্বেখাইবায় জন্ত এক 
প্রকার পোষাক প্রচলিত হইল, আবার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রষণী- 
গণকে অত্যন্ত লীন দেখাইবার জন্ত ঢং ৪ তছ্পযোগী নানা 
*পোষাকযন্ত্র সকল আবিষ্কভ হইল। একবার দৈবাৎ তারতে- 
স্বরীর জো পুত্রবধূর পায়ে আঘাত লাগাতে তাহাকে কিছু- 
দিনের জন্ত খঞ্জের ঝ্কায় চলিতে হইয়াছিল, অমদি সহরগুদ্ধ 
স্্রীলোক পোষাক প্রভৃতি নান! উপায়ে খঞ্চের ভায় চলিবার 
বন্োবস্ত করিয়া লুইল। ইহা! বাতীত, ধাহায়! (98107/এর 
প্রবর্তিক। হইতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদের তে! একটা পোষাকে 
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ছইবারের অধিক বাহির হইলেই সম্মান হারাইতে হয় এবং 
তাহার প্রতীকারে অসাধারণ ব্যয় হয়।* কিন্তু তাহাদিগকে 
বাহির হইন্েই হইবে, কারণ তাহার! গৃহের শাস্তির মাঝে থাকা 
অপেক্ষা হট্রগোলের মধ্যেই থাক্ষিতে ভাল বামেন। 

, পুর্বে ৰলিয়াছি যে, যেমন পাশ্চাত্য পরিচ্ছদও সতীত্বরক্ষার 
উপযোগী নহে, মেইন্ূপ একখানি হুল্মবন্ গরিধান্‌ করিবার 
দেশীয় গ্রথাও লক্জানিবারণের, স্থৃতরাং নিফলক্ক সতীত্ব রক্ষার 
উপযোগী নহে। আব্কাল ভদ্রলোকের! 'আপনাপন স্ত্রীকন্তা- 
'গকে পাণ্ুশালা, যাছুদর গ্রভৃতি প্রকাণ্ত স্থানে যখন লইয়া 
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যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন কির নিতান্ত পক্ষে গৃহকোণের 
উপযোগী সেই ুম্্ম এক বন্ত্রমাত্র অন্লম্বন করিজেই চলিতে 
পারে? পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ বেশ স্থচার ও 
সতীত্ব রক্ষার উপযোগী। তীহার! ঘারা' অথব] সাড়ী, আঙ্গ- 
রাখা এবং উত্তরীয় দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃভ করিয়া যখন বহির্ত 
হয়েন, তখন যেন সৃত্িষতী লজ্জা চলিতে থাকে । কিন্ত ভাহাও 
বঙ্গরমণীর উপযোগী নহে, সেই কারণে এ পথ্যস্ত বঙ্গদেশে তাহ! 
প্রচলিত হইতে পারিল না। বঙ্গরমণীর জন্তু কোন নৃতন পরি- 
চ্ছদ প্রবপ্তিত করিতে গেলে তাহাতে অনেকগুলি গুণ একত্র 
আবশ্ঠক-__অল্লব্যয়, শালীনতা, প্রাচীন সাড়ীর সহিত অবি- 
চিন্তা এবং সর্কেপরি সৌনদর্ধযবিকাশ। পশ্চিমা রমণীদিগের 
এক একটী ঘাঘরাতে অনেক হাত কাপড় লাগে সুতরাং *বায় 
বাহুল্য আমির! পড়ে ) আমি কোন সন্ত্রস্ত হিন্দুস্থানীর নিকট 
গুনিয়াছি যে ভদ্ররমণীর বাহিরে অ:সিবার উপযুক্ত এক একটা 
ঘাঁধরার মূলা দুইশত হইতে পাচশত টাকা পড়িয়া যায়। ওইহা 
গুনিয়হি হয় হয়তো বঙ্গরমণী চমকিয়া উঠিবেন এবং মনে মনে 
আমাকে অনুরোধ করিবেন যে তীছাদের সুক্ম একবস্ত্রের বিরুদ্ধে 
বক্তৃতা দিয়। কাজ নাই। খাঘরা প্রচলনের বিরুদ্ধে বঙ্গরমণীর 
আর একটী মনোগত আপনি এই থে প্রাচীন সাড়ীর সহিত 
ইছার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে, যোগসামঞ্রন্ত রক্ষিত হয় নাই। 
আমি নিয়ে ঘেরপ পরিচ্ছদের উল্লেখ কপ্িব, তাছাতে পুর্বোর 
সঞ্ধল গণ গুলিই রক্ষিত' হইয়াছে এবং সেই কারণে বজদেশে 
“তাহার এত পীত্ত চলন হইয়াছে। 
এই পরিচ্ছদ সত্যেন্্রমাথের পরী কর্তৃক এদেশে সর্ব প্রথ 


শি 
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প্রবর্তিত হয়। বঙ্গীয় স্ত্রীপুরুষের বর্তমান পরিচ্ছদের অনেক- 
টাই, যোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত 
, হইয়াছে। ইংরাজী আমলের প্রারস্তে ভদ্রলোকেরা! বাহিরে 
যাইতে হইলেই কাবা, জোব্বা, শামল! পাগড়ী ও পায়জামা! 
প্রিয়! মুসলমান বেশে বহির্গত হইতেন। অবশেষে শ্রীমৎ 
দেহেম্বনাথ ঠাকুর যখন ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসে!সিয়েশনেরু সম্পা- 
দক ছিলেন, লেই সময়ে তিন্নিই কাবার পরিবর্তে বর্তমান 
চাপকান প্রবস্তিত করিলেন।* এবং তীঙ্ার অন্ততম পুত্র শ্রীযুক্ত 
* জ্যোষ্তিরিজ্্নাথ ঠাকুর বর্তমানে প্রচলিত পাগড়ীর প্রবর্তন 
করেন। *ইহার উপরেও নান! পরিবর্তন হইতে হইতে বর্তমানে 
ঠাকুর গোষ্ঠীর মধো, বিশেষত ঘোঁড়াসীকোর ঠাকুর পরিষায়ে 
উপযুক্ত লা (মুদলমানদিগের ন্যায় অত লম্বা! নহে এবং বিলাতী 
কোটের স্তায় অত ছাটাও নহে) আচকান (চাঁপকান নহে), 
জোববা, পেপ্টালুন এবং লাঙ্গ,লহীন, হাতের বাধাই পাগড়ীর 
অুসুক্জপ পাগড়ী জনদমাজে বাহির হইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদরূণ্ 
গৃহীত হইরাছে। আর বধিতব্য স্ত্রীপরিচ্ছদ সত্যে্্রপতী 
বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমদানী করেন,--ইহ! পাঁরসীক বষণীর্‌ 
পরিচ্ছদের অনুকরগে অবলদ্িত। সত্ষ্্রপ্তী বখন গ্রাথম্‌ 
বোম্বাই অঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন তাহাকে পাশ্চাত্য পরিচ্ছছে 
হাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তথায় পারসীক রমণীর ভদ্রপরিচ্ছধ 
দেখিয়! নিজেও অবলম্বন করিলেন এবং এদেশে প্রত্যাগমন 
করিয়া তাহার আত্মীরদিগের মধো প্রচলিত রুরিলেন। তখন 
দেখিতে দেখিতে ব্রাঙ্ষিকাগণ তাহ! অবলন্বন করিলেন এবুং 


'* তিনিই ইহ! আমাকে গরচ্ছণে বলিযাছিলেন। *. 
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প্রধানত উমেশ নামক একজন ঘোড়াসাকে! নিবাসী তদানীন্তন 
ওস্তাগর ও ষোড়ার্সাকোস্থিত মজুমদার কোম্পানীর যত্ব, চেটা ও 
উদ্যোগে এই পরিচ্ছদ কলিকাতায় ও ক্রমশ বঙ্গদেশের ভর্র- 
সমাজে বহুল প্রচলিত হইল। সত্যেন্ত্রপত্বী পারমীক রমণীর 
নিকট হুইতে এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেও ইহার পরিধান 
প্রণালীতে অনেক্‌ উন্নতি সাধন করিয়াছেন.। একটা সেমিজ, 
একটা জ্যাকেট, একখানি সাড়ী, এই তিনটাই এই পরিচ্ছদের 
প্রধান উপকরণ। দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থরমণীর উপযোগী একটা 
সেমিজ ও একটা জ্যাকেট ক্রয় করিতে অনধিক তিনষ্টাক! 
মূল্য লাগিবে এবং সাড়ী পছন্দমত ক্রন্ন কর! যাইন্ডে পারে। 
ইহা্েও ঘদ্দি কেহ বলেন ঘে সামান্য দেহাবরণের জন্য এন্ক. 
টাক। খরচ কর। অনঙ্গত, তদুত্তরে বপি যে, তিনি জনদমাজে 
না বাহির হইলেই এই টাকা ব্যয় হইবে না এবং জনসমাজে 
বাহির হইতে ইচ্ছা করিলে অর্থ অপেক্ষ|! সতীত্বকে মৃল্যবান্‌ 
সনে করিয়! এইরূপ পরিচ্ছদ ক্রয় করাই উচি। ধনী গৃহস্থের 
কল্তার উপযুক্ত এই পরিচ্ছদের (লেসবিশিষ্ট রেপমের জ্যাকেট, 
লেসবিশি্ ভাল সেমিজ এবং সুন্দর পাড় বিশিষ্ট রেমমের সাড়ী, 
এই কয়েকটার) মৃল্য অনধিক ত্রিশ চল্লিশ টাক! লাগিবে 1? 
সকল দিক দিয়! বিবেচনা করিলেই দেখা ঘাইবে ষে এইরূপ 





* অনৃসন্ধান করিলে অখব। নিঞ্জে লীবনাদি করিলে আরও সন্তা পড়িতে 
নিঃসন্দেহ; কিন্তু যি জরীর পাড় আবশ্যক হয়, মণিমুক্ত1 পাড়ে দেওয়া! 
আব্ঠক হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত মূলো কুলাইবে দা, বল! বছুল্য। আমর! 
খুর ধন্ীকক্ঠার তঙ্রভাবেধ্বাহির হইতে যেয়প খরচ পড়িতে পারে, টা 
উল্লেখ করিলাম . 
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পরিচ্ছদই লঙ্জারক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং বঙ্গরমণীর সর্ব[ংশে. 
গ্রৎণুন। ইহার উপর অবস্থাবিশেষে একটা উত্তরীয় আবস্বক 
,হয়। মোটের উপর বলিতে পারি যে উত্তরীয়সহিত সাটা 
বিন। রমণীর শালীনতা যেন সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়''ন! বলিয়!. 
বোধ হ্য়। 


ইতি আঙ্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরম্ণীর' শিক্ষা ও 
স্বাধীনত। গ্রবন্ধে বঙ্গরমণীর বর্তমান পরিচ্ছদ বিষয়ক 
একবিংশ আলোচন। সমাপ্ত । 





চে 


্বাবিংশ আলোচনা__ব্রতাদিতে স্ত্রশিক্ষা ৷ 

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আদিলাম, তাহ! হইতে বুঝা! 
যটুইবে ষে পাশ্চাত্য রমণীর নিকটে আমাদিগের স্ত্রীকন্তা প্রভৃতির 
বিশেষ অনুকরণীয় ক্ছিই নাই, আর যদি বা কিছু থাকে, 
তাহাও সামাগ্ভ। মুঁদলমানদিগের নিকটে গৃহীত খণের সুদ 
গণিতে গণিতেই তাহার। জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার উপর 
পাশ্চাত্য রম্ণীদিগের দাম চঞ্চলভাৰ গ্রহণ করিলে তীহাদের 
আর ভখানশক্তিও থাকিবে না। পাশ্চাত্য রমণীর সকল কাধ্যে 
মাতৃত্বের মধোও ঘোর সাংসারিকত1; হিন্দুরমণীর সকল কার্যে 
সাংসারিকতার মধ্যেও মাতৃত্ব জাগ্রত। আচার ব্যবহার প্রভৃতি 
হইতে উভয়ের এই পার্থক্য ঘে উপলন্ধ হচ্ট তাহা! এতদূর পর্য্যন্ত 
দেখিয়! আলিম্বাছি। কিন্কৃউভয়ের আমোদ করিবার প্রকার 
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হইতেও এই পার্থক্য সুন্বর ব্যক্ত হয়। পাশ্চাত্য রমণীর 
বালিকা বস্থায় সর্বশ্রেষ্ঠ খেল! পুতৃল খেলা-_পুতুলের কাপড় করা, 
পুতুলের বিবাহ দেওয়া, পুতুল লইয়া ঘর করা । ইহা ব্যতীত 
তাহাদের আর একটী খেলা এই--কোন বিশেষ দিনে মিসেলটে! 
নামক একপ্রকার লতার ডালপাতা কোন যুবক একস্থানে, 
টাঙ্গাইক়া, রাখিব, কোন রমণী সেই পথে যাইতে যাইতে 
ইৈবাৎ সেই গাঁতার নিয়ে উপস্থিত হইলেই সেই যুবক সহত্র 
অপরিচিত হইলেও রমণীকে চুম্বন করিতে পারে--রমনণী আপন্তি 
করিলে লজ্জার কথা। এইরূপ চুম্বনে যে আপত্তির কারণ 
থাকিতে পারে তাহা! বেশই বুঝ1 যাইতেছে; আর বাস্তবিকই 
অন্পদিন'হইল, কেহ কেহ এইরূপ চুম্বনে আপত্তি করার এবং 
এই সম্বন্ধে দুএকটা মকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, এখন এই খেলা 
অল্পে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে। এই প্রথা আমাদের দেশের 
ভ্রাতৃদ্বিতীয় প্রভৃতি পর্বের স্যার দীড়াইর! গিয়াছে এবং ইংলগু 
প্রভৃতি দেশের পল্লীগ্রাম হ্টতে এখনও উসগিয়! যায় নাই। ও 

আমাদের দেশেও বালিকার! পুতুলখেলায় বথেষ্টই অনুরক্ত। 
তাহাদের এইটুকুতে মাতৃত্বের মধ্যেও সাংসারিকত1। ইহ! 
বাতীত যষপুকুর প্রভৃতি যে সকল ব্রত-খেল! আছে. তাহাদের 
অনেকগুলিই সাংসারিকতার মধ্যেও মাতৃত্বের কেন্দ্রহূমিতে 
দণ্ডায়মান । এই সকল ব্রত বালাক্লীড়ার অঙ্গ হইলেও হিনুর 
সকল কর্শের ন্তার় ধর্শমূলক এবং অনুষ্ঠানাদির অবান্তর অঙ্গ 
ৰলিলেও চলে। বালিকাদিগের এই সকল বুত-খেল! ছাড়িয়! 
দিলেও ভ্রাতৃষিভীয়া, পপিঠেপার্বণ প্রভৃতি ষে সকল আমোদজনক 
কাঁধ্য পর্ষের,ঘধ্যে পরিগণিত হুইগাছে, সেই সকলে বিষগ 
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আমোমদের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর লাংসারিকতার মধ্যেও কোষল 
মাতৃভাব কেমন জাগ্রত থাকে। ভন্মী যখন তাহার স্থকোমল 
স্নেহময্ অঙ্চুলিতে চন্দন গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার কঠোর চিস্তাপূুর্ণ 
_ললাটে "ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোটা, যমের দুয়ারে পড়,ক' 
কাটা” বলির! চন্দনবিন্দুর সহিত স্েহ ঢালিয়া দেন, তখন কোন্‌ 
হিন্দু আছেন হিনি সকল যাতনা! ভুলিয়া যান না এবং কে এমন 
নিষুরহদয্র আছে যে এমন সুনার প্রথাকে 'পর্কের মধ্য হইতে 
উঠাইয়৷ দিতে ইচ্ছা করে? এই সকল, পর্ব রক্ষা করাই যে 
একটু! মহৎ কর্ম তাহা নছে। তবে, হিন্দুসমাজের শিক্ষার ইহা 
একটা স্থব্যবস্থা যে, সর্বাঙ্গীন স্ত্রীশিক্ষ দিবার স্থযোগ সর্বতো- 
ভাবে না ঘটলেও এই সকল পর্ব ব্রত প্রভৃতি রক্ষা করিতে 
থাকিলে ক্রীড়াচ্ছলেও অন্তত আংশিক স্ত্রীশিক্ষা নিশ্চয়ই সংসা- 
ধিত হইবে এবং এই স্ত্রীশিক্ষা) আমোদের সহিত লাভ করাতে 
আমাদের স্ত্রীকন্তাদিগের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়! জুফলগ্রদ 
সহইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! । পাশ্চাত্যাদগের আমোদ অনেক 
স্ছলে ধর্খের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে; আমাদিগের আমোদ 
সকল ধর্শের বাহিরে গিয়! পড়ে নাই । এই সকলে অশ্লীলতার 
স্পর্শলেশ নাই । পাশ্চাত্য রমণীর! নগ্নচিত্র আকিয়া আমোদ 
পাইভে পারেন এবং দূরবীক্ষণ দ্বার! সমুদ্রে ন্ানোদ্াযত সম্ঘর্ণ 
বিব.ন যুবকদ্দিগকে দেখিয়াও আমোদ পাইতে পারেন, * কিন্তু 
সৌভাগ্যের বিষয় ষে, শাস্ত্রের অন্থশাসনে এবং সামাজিক স্ুব্যব- 
স্থায় গৃহকর্ধই হিন্দুরমণীর আমোদ প্রমোদের স্থান গ্রহণ করি- 
যাছে। স্বামী বিষয়কর্মে পরিশ্রান্ত হইয়া! আপিয়া! কিসে ভাল 
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আহার পাইবেন, কিসে পুজ্জকন্তাগণ স্থথে থাকিবেন, ভাঁহারই 
উপার শিক্ষাতেই হিন্দুরমণীর প্রধান আননা। ইংরাজ মিল! 
পাচকের (বাবুচির) একদিন অনুপস্থিতিতেই চতুর্দিক অন্ধকার 
দেখেন, কিন্ত পাচক ব্রাঙ্গণ চিরকাল না আঙিলেও প্রকৃত 
হিন্ুমহিল1! কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হন না--ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, 
সকল হিন্দুপরিবারের স্ত্রীকন্তামাত্রেই রন্ধন করিতে জানেন 
এবং স্বামীপুর গ্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের জন্য রন্ধনাদিতেই 

হিন্দুরমণীর বিশেষ আয়োদ, ইহাতেই তাহার প্রাণ ।* 
ইতি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাগ ঠাকুর বিরচিত আধ্যরমণীর শিক্ষ!-ও 

, স্বাধীনতা প্রবন্ধে ব্রতাদিতে স্ত্রীশিক্ষ1 বিষয়ক 

ঘ্বাবিংশ আলোচন! সমাপ্ত । 





, ভ্রয়োবিংশ আলোচনা-_সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা। 


শিক্ষার উপর আচার ব্যবহারের গঠনপ্রভাবের বিষয় 
সবিষ্তার দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু বিস্তৃত সাহিত্যক্ষেত্র ও স্ত্রী- 
শিক্ষার সন্বদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া প্রবন্ধকে অঙহীন 
করা সঙ্গত বিবেচনায় তছ্িষয়ে ছুই চারিটা বক্তব্য বলিয়া 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে মনন্থ করিতেছি। এই বিষয় 


* স্বার্থপর জোক কর্তৃক শাস্থার্থ বিপরীততাষে গৃহীত হওয়াতে যোনি- 
পুজা প্রভৃতি খ্যতিচারমুলক কার্য সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। রড 
নানাগার বাষাঙগর ও কদাচারের উৎপন্তি। 
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বলিতে গেলেই আবার সেই প্রতি্বন্দিতামুলক পরীক্ষার কথা 
আসিয়। পড়ে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিভাগে বিস্তৃতভাবে 
বলিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনকল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে অধিকাংশ তদ্রমহিলার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (“পাশ* ) হইয়। অথবা না হইয়া, কিছুতেই 
্ন্কৃত স্তরশিক্ষা হইতেছে না। আমার যতদুর অভিজ্ঞতা, 
তাহাতে দেখিতেছি, অধিকাংশ নব্যমহিলা বিদ্যঃলয় হইতে 
বাছির হইয়াই ইংরাঁজী নবেলগুলি, বাঙ্ালায় বঙ্কিমবাবুর সায় 
খ্যাতন্মমা লেখকদিগের উপন্তাসগুলি এবং খ্লেমবিষয়ক কবিতা 
রাশি পড়িরাঁই সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা! করেন। আমার 
বেশ স্মরণ হইতেছে, বহুবাজারস্থ সাবিত্রী লাইব্রেরীর রাধিক 
অধিবেশনে তাহার কতৃপিক্ষগণ ছুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে 
পাঠিজাদের মধ্যে উপন্তাস গ্রহণের অন্থপাত অত্যন্তই বিসদৃশ। 
ইহ! অবশ্য একপ্রকার ভাল যে পুস্তকপাঠে স্ত্রীলোকদিগের কুচি 
দক্সিতেছে, কিন্তু উপন্তাস পাঠে অত্যধিক রুচি যে শিক্ষা-দোষে 
হইতেছে তাহার সনেহ নাই। শৈশবকাল হইতেই এজন শিক্ষা 
দেওয়া! উচিত যাহাতে জ্ঞানগর্ভ সারবান্‌ পুস্তকে সহজেই অভি- 
রুচি জন্মে। এইরূপ শিক্ষাসশ্দ্রদানের অত্যন্ত প্রয়োজনও পড়ি- 
যাছে। বর্তমানে অনেক লেখিকার আবিষ্ভীব হইতেছে সত্য? 
কিস্তু ছএকটা ব্যতীত সকলকেই নবেল লিখিবার জন্ত এবং 
প্রেমবিষদ্নক কবিত! লিখিয়৷ বাহাচ্রী লইবার জন্ত ব্যস্ত দেখ 
যায়। নবেল পড়া বা! লেখা, গ্রেমকবিত! পড়া বা লেখা যে 
একেবারেই মন্দ তাহ! বলি না, কিন্তু ফ্লামর! এখন চাই যে 
রষনীগণ মনম্তত্ব, ইতিহান, আচারতত্ব প্রভৃতি তরুতর বিষয় 


২৬৭ আধ্্যরমণীর শিক্ষণ ও শ্বাধীনতা । 


সকল তাহাদের হৃদয় দিয়! বিচার পূর্বক আমাদিগকে জানিতে 
দিউন-_ইছাতে তীহাদের আদর্শ উরত্ত হইয়া! মাতৃত্ব পরিস্ছুট 
হইবার পক্ষেই সহারত! কর়িবে। গৃহ্কর্মা ছাড়িয়া এসকল 
করিলে চলিবে না; আমাদিগেরও যেমন কর্তব্যকর্্ম সকল" 
সম্পাদন করিয়! পুস্তকার্দি লিধিতে অথব! অধ্যক়নার্দি করিতে 
হর, সেইরূপ স্ত্রীলোক দিগেরও কর্তব্য গৃহকর্্দ সকল 'সম্পীদন 
করি! অবায়নাদি করিতে হইবে । বর্তমানে মাসিক পত্রাদিতে 
পুরুষ ও রমণীর লিখিত কৃত্রিমতাপুর্ণ প্রেমকবিতার যেরূপ ছড়।- 
ছড়ি হইয়াছে, ত/হাতে কিছু তীব্রভাষায় ইহার প্রতিন্তাদ না» 
করিগ্লা থাকিতে পারিতেছি না। আমরা বলিতেছি* ঘে হিন্দু- 
রমনীদিগের লিখিত কবিতার আমর! প্রেমের এরূপ ঢলাঢলিভাব 
আর দেখিতে চাঞি না। | 
আমাদের যতদূর শ্মরণ হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, পৃঞ্্- 
পাদ প্রযুক্ত রবীজ্জনাথ ঠাকুরের “রবিচ্ছায়া', পুস্তক প্রকাশের 
পর হইতেই এইক্ূপ কবিভার আধিক্য দেখা! যাইতেছে । আমর! 
তক্জন্ত রবীন্ত্রনাথের উপর কোনই দোষ দিতে পারি ন! এবং 
এখানে তাহার কবিতার উপরেও কোনই মন্তবা প্রকাশ 
করিতেছি না। আমর! কেবল অবিবাঞ্িত বালকবাপিকার পক্ষে 
এইরূপ প্রেমবিষয়ক গীত শোনা গাওয়ার খোর বিরোধী । এই 
সকল গানের আলোচনায় বাপিকার নিফপক্ক মাতৃত্বে আঘাত 
পড়িবার এবং বালকের ব্র্গচর্ধার্রত ভঙ্গ হইবার জতান্ত সন্ভাবন! 
আপিরা পড়ে । চোরকে বারঘার প্রনুন্ধ করিয়া, চুরি করিতে 
প্রকান্ধাস্তরে শিক্ষ। দিয়া, পরে তাহাক্ষে সম্পূর্ণ দির্দোহ দেখিতে 
আশ কর! বুধ) লেইরপ বালক যালিকাদিগকে এই মূল 
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গান অন্যন্ত করাইপাঁ তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ নি্ষলঙ্ক দেখিতে 
আশা কর! বিড়ঘনা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার গানের নকল 
গবীতের ছড়াছড়ি আনকাল মাসিক পত্রিক! খুলিলেই দেখা যায়। 
কেহই ভাবিয়! দেখিতেছেন না যে ইহাতে দেখের কতদুর 
অনিষ্ট হইতেছে। এইক্সপ গানের ফলে পুরুষের! বীর্ধ্যহীন এবং 
রমণীগণ শালীনতাবিহীন হইয়া উঠিতেছে।, হইতে পারে 
নিধুবাবুর কতকগুলি টগ্লায় বিশেষ অশ্লীল কথ! অথবা তাব 
আছে? কিন্ত মোটের উপর, ব্রহ্গচর্যযব্রত স্বঙ্গ বিষয়ে এই সকল 
গান ও নিধুবাবুর টগ্সা, উভয়কে সমান আবাসনে বসাইবার 
অধিকার রীখি। 

বিলাত প্রত্যাগত, ত্রা্গ প্রভৃতির সংমিশ্রণোখিত ব্য- 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রেমগীতের সমধিক চর্চা হয়। আমি 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া বলের মহিত বলিতেছি যে, 
বিবাহিত ব| অবিবাহিত কোন রমণীরই বিবাহিত ব| অবিবাহিত 
কে]ুন পরপুরুষেরই নিকট, শত বন্ধুতা সন্ডেও, এই সকল গান, 
গাওয়া উচিত নহে । এইরূপ গানের ফলে দেখিক্াছি যে 
ইয়ারকি (01:৮5600) আসিয়া! পড়ে--কোথায়ও ইহার 
বাতিরেকস্থল দেখি নাই। নবামশ্প্রদায়ের অনেকে জিজ্ঞাস! 
করিবেন সন্দেহ নাই যে, “তবে কি সান্ধ্য নিমন্ত্রণ সভা প্রভৃতি” 
আমোদের স্থলে তোমাদের ব্রহ্গনঙ্গীত গাহিয়া পেচকের স্তার় 
গল্ভীর থাকিতে হইবে 1, আমার নিকট যি কেহ ইহার উত্তর 
প্রত্যাশা! করেন, তবে সংজেই তাহা ছটা কথায় দেওয়া যাইতে 
পারে-+ণক্ষতি কি 1” এই মর্ত্যধামে আম$দের ক্ষুদ্র জীবনের 
পক্ষে কর্ণক্ষেত্র বড়ই বিস্তৃত) নুতরাং জীবনের অনেক সষযজ 


২৬২ আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


ইয়ারকি (11:85607 ) করিয়। হাসি গররার মগ্ন থাকা অপেক্ষা 
কর্তব্য কাধ্য লম্পন্ন করিয়া জগতের উপকারে আসিবার, চেষ্ট। 
করা কি বেশী ভাল নহে? এখানে ইংলগ্ডের ইতিহাস হইতে 
পিউরিটানদিগের পর দ্বিভীর় চার্লদ্‌ প্রতৃতিয্ রাজ্যকালে 
উচ্ছজ্ঘল আমোন প্রমোদের কথা উল্লেখ করিবার প্রায়োজন লাই, 
কারণ আমর! আমোদ প্রমোদ একেবারে .তিরোহিত কর্সিতে 
বলিতেছি না । আমাদিগের বক্তব্য এই যে, স্ত্রীসংগ্রাহক 
ইয়ারকি (91/99£) প্রভৃতি ধে সকল আমোদ গ্রমোদে 
মান্যকে একেবাগেে উন্মত্ত করিয়া! তুলে, সেই কল আনোদ ও. 
তাহার উত্তেক্রক প্রেমসঙ্গীত প্রন্থতি ত্যাগ করিলে জাদর! 
মরি যাইব না, বরঞ্ তাহাতে আমাদের প্র জীবনলাভের, 
উত্নত্তিরহই আশা কর! বার়। গানের অতিরিক্ত নিফলঙ্ক আমোদ 
প্রঙ্মাদের আরও নানা উপকরণ আছে; নিমন্ত্রণ সভার কেবল 
প্রেমসঙ্গীতের ছড়াছড়ি করিবার অপেক্ষ! সময়ে সময়ে সেই নকল 
উপকরণের সাহাধ্য লইলে ভাল হয়। কেহ ঘেন ইহা ন! 
ভাবেন তে বিবাহিত রমণীগণ অথবা বিবাঞিত গুরুষগণ আপনা- 
দিগের মধ্যে অবলর মত ছুএকটী প্রেমসঙ্গীত গাছিলে পাপকর্ণ 
করা হইল বলিতেছি। কিন্তু আমর! ইছা বলি--এবং বারস্বার 
বলিব-_বে, ৰঙ্গসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অন্তত 
কিছুদিনের জন্ত প্রেমসঙ্গীভকে সম্পূর্ণ বিদায় প্রদান করিলে 
কোনই ক্ষতির সভ্ভাবন! নাই, বরঞ্চ লাভের সম্ভাবনা আছে। 
সাহিত্যের দৃশ্ত অঙ্গ যাত্রা, নাটক গ্রস্ভৃতি লব্বন্ধেও সই 
একটা কথা বণিব। ০ যাত্রার মধ্যে গোপাল উড়ের বিদ্যানদ্দর 
যান্াই বাঝুরিগের অত্যধিক প্রিয়। শ্রিয় হইবার কানণ লেই 
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একই -ইয়ারকিটুকু চাই। বিদ্যাহ্ন্দর গ্রস্থটাই যে অশ্লীল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই__বাত্র! গ্রভৃতিতে সেই অশ্লীলতা আরও 
ছুটাইবার চেষ্টা হয়। কি বিষয় যে হইতেছে, বাবুদিগের 
সেদিকে বড় লক্ষ্য থাকে না--“বিদ্যা” খেমট। নাচের" অনুকরণে 
তালে তালে নাচিয়া গেল, অমনি বাহবা পাইল। মালিনীই 
সর্বাপেক্ষা অধিক বাহবা প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ ফে অত্যধিক 
চীৎকার করে, অত্যধিক থেমট। নাচ নাচে এবং খন তখন 
অসমসাহসের.সহিত পৃতিগন্ধময় অত্যন্ত* অশ্লীল কথ! বলিতে ৪ 
কিছুমাত্র কুষ্টিত হয় না। পল্লীগ্রামে থিয়েট্ইর অপেক্ষা! বাত্রা 
সুবিধাজনক, ইহার জন্য বিশেষ কোনই আয়োজন করিতে 
হয না এবং সমস্ত গ্রাম বেশ একটু সরগরম হইয়া উঠে। 
কপিকাতার ন্যায় রাজধানীতে নিত্য কোলাহলের মধ্যে যাত্রার 
কোলাহল কতদূর আমোদপ্রদ্, তাহা বল! যায় না।: খাত! 
দিতে গেলেও ফ্রবচরিত্র গ্রতৃতি ভাল বিষয়েরই দেওয়া উচিত, 
যাড্ানে জীকন্তাপুত্রদিগের যথার্থ সৎশিক্ষা হয়। . 

নবেলের স্তায় নাটকেরও স্থাষ্টি, অবশ্থ সংস্কৃত নাটক ছাড়িয়া 
দিয়া, আমাদের দেশে বড় বেশী দিন পূর্বে হয় নাই। থিয়েটার 
জিনিসটা কি, লোঁকে জানিত কিন! সন্দেহ । ইংরাজী শিক্ষার 
বন্ধল প্রচলনের পর, শুনিতে পাই যে কেশব বাবুপ্রমুখ কয়েক 
বাক্কি ছাত্রাবস্থায় প্রথম সেক্ষপীয়র নাটক অভিনয় করিয- 
ছিলেন। পরে ফোড়াধাকে। ঠাকুর বাটাতে এৰং থাইকপাড়ার 
রাজবাটাতে নাটক রচন! ও অভিনগনের জন্ড সভা স্থাগিত হইয়া" 
ছিল। যোড়াাকো নাট্যমভার তত্বাবরধারণে হরিনাদির 
হাসি পণ্ডিত ৬ রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাগয়ের “কুল, 
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কুলসর্ধন্ব* নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হুইয়াছিল। গুনির়াছছি 
ফেতাহার ফলে গঙ্জাধাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে পঞ্চমবর্ধীয়! বালিকার 
বিবাহ্‌ প্রভৃতি কৌলীন্ত প্রথার বিষময় প্রভাব অনেকটা কমিতে 
আরম্ভ করিল। কিন্তু সাধারণ অভিনয়শালার স্ষ্টির মূল 
ন্যাশানল থিক্পে্টার | এক সময়ে "আাতীয়” (21081) কথার 
বড়ই, প্রাছুর্ভাবু হুইক়াছিল-_বিয়েটার খোল! হইল, তাহাও 
পন্াশানলঙ্চ থিয়েটার হইল। সাধারণ অভিনযশালার স্থাষ্টি এই 
ম্তাশানল থিয়েটার হইন্তে। নটট্যুশালার সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও 
সষ্টি হইতে লাগিহ। প্রথম প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক* নাট- 
কেরই প্রাধান্ত দেওয়া হছইত। ক্রমে সামাজিক নাটক প্রধানস্ত 
অভিনীত হইতে লাগিল এবং এখনও গ্রধানত তাহাই চলি- 
তেছে। আমাদিগের এখনও উন্নতির থে আশ! আছে, তাহা 
নাট্যশালার 'মভিনীত নাটক গুলির চর্চা করিলে গ্রকাশ পাইবে। 
ইংরাজী নাট্যশালায় যাহ! অভিনীত হয়, তাহার অধিকাংশই 
লোককে হাসাইবার জন্ত এবং সুতরাং পিতামাতাকে ফাকি 
দিয়! প্রথয়পাত্রের সহিত বালিকার পলায়ন প্রান্থতি বশ্লীলতার 
স'সন্চক ভাবে সংরচিত--তথাকার শ্রোতৃবর্গ গম্ভীর বিষয় 
গুনিতে বড়ই নার়াজ। থঁমাদের দেশীর নাট্যশালায় কিন্ত 
শ্রোতৃবর্গ গম্ভীর বিষয় শুনিতেই যেন ভাল বাসেন। আমাদের 
লাটকগুলি, একটাও বাধ পড়ে কিন! জানিনা. ভ্তায়ের উপর 
ধর্থ্প্রাণ করিয়া সংগ্রধিত। পরিণামে ধর্শের জয় ঘোষণ! 
করিতে গামর! শ্বতঃই ব্যস্ত, এমন কি আমাদিগেক প্রহলন- 
খলিরও মুগ উদ্দেশ্ী ডাহাই-_কেবল মাত্র আমোদ প্রধান নহে। 
কিন্ত গ্রহ্সনখলি এমনভাবে রচিত হয় যে লোকে কেব্রচা্ 
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হুইয়া কেবল তাহার ইয়ারকিটুকু গ্রহণ করিতে পারে। আমি 
কোন স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের নিকটে জিজ্ঞাস! করিয়1 
জানিয়াছি যে নিয়মিতরূপে তাহার] যে গম্ভীর নাটকের পর 
একথানি করিয়া প্রহসন অভিনয় করেন, তাহা কেবল টাকার 
জন্ত। তাহার! স্বীকার করেন যে ইহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট 
হইতেছে । 'আমরাও তাই বলি যে, যখন বাস্তবিক দেশের 
অনিষ্ট হইতেছে, তখন তাহাদের কর্তব্য যে'হয় তাহার! উছারি 
মধ্যে একটু ভদ্র প্রহনন * অভিনয় ব্রান অথবা কিছুদিনের 
জন্ট, প্রহসন মগডিনক্ স্থগিত রাখেন। ভ্রাহাদের যেন মনে 
থাকে দে দেশের অনিষ্ট বণিলে তাহাদের নিজের এবং স্্রীকন্তা 
পুত্র প্রস্থতি সকলেরই অনিষ্ট ধ্বনিত হয়। নাট্যশালার কত্ৃ- 
পক্ষগণ কি ইহ! প্রার্থনা করেন যে তাহাদের সম্তানগণ ত্বাহা- 
দের গ্রহসন.অভিনয়ের সময় উপস্থিত থাকুক ? আমি তাহ! 
কল্পনাও করিতে পারি না। দি সকল নাট্যশালার কতৃপিক্ষগণ 
মিলিত হুইয়। দেশের প্রকৃত উন্নতির উপষোগী কিরূপ বিষয় 
এবং কোন্‌ নাটকগুলি অভিনীত হইবে স্থির কদরন, তাঁহা 
হইলে এই সমস্ত! অবিলম্বেই মীমাংসিত হইতে পারিবে । 
ইতি শ্রীক্ষিতীশ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্ধ্যরমণীর শিক্ষা ও 


স্বাধীনতা প্রবন্ধে সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষ। বিষয়ক রঙ 
ত্রয়োবিংশ আলোচনা সমাপ্ত । 
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* যেমন জঘুক্ত জ্যোভিরিক্নাথ ঠাকুর প্রণীত “হঠাৎ নবাব", «এমন কর 
আর করবে! ন1”) প্রযুক্ত অম্বতলাল বহু প্রশনিত ধববাহ বিজ্ঞাট” ইত্যাদি। 
শেষোক্ত পুস্তক অপেক্ষা! আর একটু অগ্রসর হইলেই প্রহসন নিতান্ত গ্রোমা 
(%০18৪:) হইয়া পছ়ে-ব্যক্িগত আভাস আভ্িয। পড়ে-ভাছা। নিত্ান্ই 
গরিতান্য। 


২৩ 


২৬৬ আর্ধ্যরমরণী শিক্ষা ও স্বাধীনতা । 


উপসংহার । 

তৃতীয় বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্ীন্বাধীনতার সহিত প্রচণিত 
আচার বাবহারের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহ! কিছু বক্তব্য ছিল, তাহ! 
বলিয়া আদিলাম। এই বারে মোটের উপর স্ত্রীশিক্ষা,ও 
্্ীস্বাবীনত। বিষে কি দিদ্ধান্ত্রে উপনীত. হইলাম, তাহাই 
দেখ!যাউক। প্রথমত আমর! দেখিয়। আপিয়াছি যে, বেদ 
অবধি তন্তবপুরাণ পর্যন্ত কোন প্রামাণিক শান্ত গ্রস্থেই- স্ত্রীলোকের 
বেদাদি পঠনপাঠন ৫ বিষয়ক নিষেধ বিধি নাই। ধিতীষ্মিতঃ 
[ন্চাত্য শিক্ষাপ্রণালা এবং পাশ্চাত্য স্রীস্বাদীনতা 'মাতৃত্থের 
অ'দর্শ রক্ষার পক্ষে, সুতরাং ভারতের হিন্দুর্মণীর পক্ষে সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী । তৃতীয়ত: মাহৃতকেন্ত্রক স্ত্রীশিক্ষা ও বৈদিক 
কালের স্ত্রান্বাধীনতা অথব1 প্রকৃত অবরোধ প্রথ! বিষয়ক 
শান্বান্ধশাসন ও শান্বনর্ধিত সামাজিক আচার ব্যবহার নিকলঙ্ক 
সতীত্বরক্ষার পক্ষে, সুতরাং খিন্দুরমণীর সম্পূর্ণ উপযোগী.। 
ভারতের *পুত্রকন্তাগণ ' তোমর! এই সকল শাস্ত্রোপদিই ও 
সমাজপ্রচপিত হ?য়াভানুজ্ঞাত ম্ন্দর আচারপদ্ধতি অবলম্বন 
করির! সন্তান সকল প্রনব কর; তোমরা নিজেদের জীবনে, 
কুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক নিশ্বাসে, 
ভারতের গৌরব জগতের প্রান্ত হইতে গ্রাস্থে বিকীর্ণ কর-» 

উচ্চৈঃম্বরে জয়ধ্বনি সহকারে বিঘোধিত কর-. 


“্সরস্থতী দৃষহৃত্যো দের্বনদ্য। ধর্দস্তরং। 
তং দেবনির্শিতং দেশং রঙ্গ বর্তং প্রচক্ষতে ॥ 


উপসংহার ২৬৭ 


পতম্মিন্‌ দেশে ঘ আচারঃ পারষ্পর্যযক্রমাঁগতঃ। 

বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচার ন্‌ উচ্যতে 

“কুরক্ষেত্রঞ্চ মংস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শৃরমেনকাঃ | 

এষ ব্রহ্র্ষিদেশোবৈ ব্রঙ্ধাবর্ভাদনস্তরঃ ॥ 

“এতদেশ প্রহথতম্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ। 
*. ম্বং স্বং চরিতরং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবঃ ॥* মঙ্গ 
“নরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই ছুই দেবনদীর অন্তর্গত যে দশ, সেই 
দেবনির্ষিত দেশের নাম্‌ রহ্ষাবর্ত এব সেই দেশের পরম্পরাগত 
অুচারই সান্তরাল বর্ষে পক্ষে এ বলিয়া উক্ত হয়। 
কুকুদ্ধেত, মংসত, পুল (কান্কুজ) এবংশৃবসেন (মখুরা), 
রঙ্গাবর্তের পরবরষ্এই কমটা- দেশকে ত্রহ্মধি দেশ বলা যায় 
এবং এই দেশজীত ্রাঙ্মণের নিকটে পৃথিবীন্থ সকল মানব 
নিজ নিজ চরিত্র (হু'আচার) শিক্ষা করিবে ।”” আইস, 
একবার পঁচিশ কোটা ভারতবামী এক কঠে গগনভেদীস্বরে 
ভগবানের করুণার জীবন্ত মুর্তি, স্তন্যদাত্রী জননীর জাতি, 
“রমণীর মাতৃত্বের নামে জয়জয়কার করি। তারতবসীর হাঁয়ে' 
বীর্ঘ্য, শরীরে বল আস্মক) দুর্ভিক্ষ, রোগ শোক পাপ তাপ 
সকলই প্রশমিত হউক । 


ও শান্তিঃ শান্তি: শান্তিঃ হবি; ও 


শপ 
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